শ্রীরাধা। 
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প্রথম খণ্ড । 


তব কথাম্ৃতম্‌ তগ্ুজীবনম্‌ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্‌ ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদ। জনাঃ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত, গোঁগীগীত| | 


প্রথন্ম সহক্ষব্পপি। 


তেই 


শ্রীমন্মথনাথ নাগ 
সম্পাদক-_মেদিনীপুর-হিতৈষী | 


০মছিনীগ্ুল্প হিতৈয্ী 
ব্গাম্যালম্ত। 


মেদিনীপুর-হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত । 





ও ভিক্ষা --এক টাক! ] বাঁধাই ১1৩ মাত্র | 


উতমর্থ | 


দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়।। 
মামেব যে প্রপস্থন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥. ৭১৪ 


? এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার মায়! দ্ুস্তরা, তথাপি যাহার৷ 
আমাকে ভজনা করে, তাহার! এই মীঁয়াকে অতিক্রম করিতে পারে ; 
অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তির বলে আমার স্বরূপ জানিতে পারে। ] 


যিনি জীবের প্রেম ইঞ্টের সহিত সংযোগ করিয়া দেন, অর্থাৎ 
ই্ট-সমাহিতচিত্ত জীবের প্রেমকে যিনি ইফ্টের আন্তরিকত। বুদ্ধির 
উপায় স্বরূপের নির্দেশ দান করেন_-তিনিই যোগমায়]। 

শ্রীরাধা-রচনা-প্রবৃত্তি দানে যিনি আত্যন্তিক অনুরক্তি দান 
করিয়াছেন, ফাঁহার কৃপায় স্বপেও শ্রীরাধ। ও গোপবালাগণের নৃত্য 
গীতাদি ক্রীড়ার আত্যন্তিক সাধন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, ফাহার কৃপায় 
যমুনাতটে তাহাদের অমৃতব্ধী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পবিত্র ও জাগ্রত 
হইয়াছি, ফাহাঁর কৃপায় চিন্তার উদ্বেগে বিধির অনিন্দিত নিশ্্মাণ- 
কৌশল-স্তুপরিপুষ্ট প্রীরাধার নবনীত-কোমল সোণার অঙ্গ শীর্ণ ও 
মসীবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কুষ্ণ সাধনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, 
ধাহার কৃপায় শ্রীরাধার মহত্ব উপলব্ধি করিয়া কুষ্ণপ্রেম-মহিমার 
স্বাদ গ্রহণে উম্মুখ হইয়াছি, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার 
ভক্তকৃূপাকরুণায় জগতে শ্রীশ্রীরাধামাধব মহিমা! কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম 
প্রচারিত হউক, তছদ্দেশে সেই যোগমাঁয়ার শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ 
প্রণিপাঁত করিয়া এই স্রীরাধাকথা মৃত গ্রন্থ তাহারই অনুগ্রহাকাজিক্ষণী 
ভক্তগণের প্ীকরকমলে অর্পণ করিলাম । 


ক্তকুপাকণাপ্রার্থ 
লেখক । 


১গ৫১৬৪- 
ভূমিকা । 


ব্রজ্ভুন্সিক্র সহজ াধননা । 


ধান, ধারণা, নিদিধ্যাসন,__যোগ-মার্গাবলম্বী সকল ধর্মেই ইহার 
উপদেশ আছে । আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, শম, দম,_ 
সকল ধশ্মেই ভগবল্লাভ জন) ইহার বিধি বা অনুশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। 
মানুষ রিপুর দাস; সর্ববদাই কম্মব্যস্ত ও চঞ্চল । সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে প্রথমত'ই চাই সংযম । বাক সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, 
মন.-সংবম। একটা কিছু সংযত হইলে অন্যান্যগুলিকেও সহজে 
সংযত করা যাঁয়। অভ্যাসই সফলের মূল। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত- 
ভাবে সকল ধন্ম, সকল কম্ম সংসাধন কল্পে তাহ আয়ত্ত করিতে 
চেষ্ট। করিলে ব্রমশ£ই তাহাতে ফললাভ কর৷ যায়। অবশ্য দৃঢ়সংস্কল্প 
সহকারে কাধ্যে প্রবুস্ত না হইলে কখনই ফললাভ হয় না । 

হিন্দু ধশ্মে প্রথমতঃ কায়শুদ্ধির বিধি আছে । কায় শুদ্ধি ন! 
হইলে চিন্ু শুদ্ধি হয় না । চিওশুদ্ধি না হইলে মনঃ-সংযম হয় না। 
মনঃ-সংযম ন। হইলে ধান ধারণা জন্মে না। একান্তুমনে নির্জনে 
বসিয়। ধোয় বস্ত্র ধ্যান করিতে হয়। কায়মনোপ্রাণে সংযত হইয়া 
ইফ্টদেতাকে চিন্তা করিলে তবেই সঙ্কল্প পূরণের আশা কর! যায়। 
হিন্দুধন্মের ন্যায় কোন ধর্মেই ইঙ্টলাভের জন্য এমন বিধিবদ্ধ উপায় 
নাই । মনে প্রাণে সতাসন্ধ__সনতাবাক হইতে হইলে যে যে বিধি নিষেধ 
আছে, তাহ! আন্তরিকতার সহিত পালন করা চাই। আর চাই ভক্তি 


8/৩ 


গ্রীতি প্রেম। ইফ্টদেবতার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা চাই। ধোগশাস্্র 
বলিতেছেন আদৌ শ্রদ্ধ। | শ্রদ্ধা না হইলে বিধি বিহিত কর্ম হয় না। 

বিধি বিহিতভাবে কর্ম করিতে বা ইউলাভ করিতে হইলে দীক্ষার 
গ্রয়োজন। গুরুর নিকট আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি 
শিখিতে হয়, তাহার নিদিষ্ট পথে সাধন। করিতে বা তাহার বিধি 
নিষেধে অবহিত হইতে হয়। এজন্য যত মত তত পথেরও ব্যবস্থা! 
আছে। মহাযোগী মহেশ্বর হঠযোগ ও তন্ত্রমতেও যোগসাধনার উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

হিন্দু শান্ত সহজ সাধনার পন্থাও আছে। শান্ত, দাস্যা, সখা, 
বাঁৎসল্য ও মধুর । এই পাঁচ ভাবেই ইষ্ট চিন্তা বা ইফ্টসাধন। করা 
যায়। হিন্দুর শান্সপুরাণে ইহার বহু প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে 
প্ীরাধ' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে । মধুর ভাবের উপাসন। 
সহজ ও চিত্তাকর্ষক ৷ ইহাতে ধ্যান, ধারণা, বা নিদিধাসনের কোঁন 
বিধি বিহিত কার্ধ্য কিছুই নাই । ইহ! কেবলা রতি । কেবলার স্বভাব 
হইতেছে এই যে, “দেখিলে ও ন করে প্রত্যয় !” ইষ্ট বা উপান্তের 
কোন অলৌকিক কার্ধ্য শুনিলে বা দেখিলেও সে তাহাকে মনুষ্যাতীত 
দেবত! ব। জীব বলিয়। বিশাস করিবে না। সে সর্বদাই তাহাকে 
আপনার স্বধন্ম্মী জীব বা সম পর্ধ্যায়ভূক্ত মানুষ বলিয়াই মনে করিবে। 

“তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।” 
আবার উপাম্তও বলিতেছেন-__ 
“আপনারে ঝড় মানে আমারে সম হীন । 
সেই ভাঁবে হই আমি তাহার অধীন ।” 

স্থতরাং দেখ! যাইতেছে তিনিও আপনাকে বড় মাঁনাইতে চান না। 
তিনি চীন, আমাকে ছোট ব! সমভাবে ভাবুক ; তবেই স্েহ ও শ্রীতির 
পরিচয় পাওয়। যাইবে । শুধু তাহাই নহে, তত্রুপ আচরণ করিলে 
তাহাতে যে ন্মেহ মমতা ও শ্রীতি প্রেমের পরিচয়, তাহাতে আমি 
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তাহাদের অধীন হইতে বড়ই আনন্দ পাই। তাহাদের তিরস্কার 
ভঙ্সনা- বেদস্তুতি হইতেও আমার মধুর লাগে ! 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভণ্সন। 
বেদস্তৃতি হতে তাহ। হরে মৌর মন ॥ 

কেন? আন্তরিকতায় ! আন্তরিকতা হাঁন পুজ1 ব৷ স্তৃতি তাহাকে 
স্পর্শ করে না। তিনি প্রেমের ঠাকুর! প্রেম বশতঃ তাহাকে প্রহার 
করিলেও তিনি হাসি মুখে তাহা সহা এবং তাঁড়ন ভণ্ দন অজের ভূষণ 
করেন ! তিনি প্রেমের ঠাকুর !-__প্রেম যেখানে নাই, সেখানে তিনি 
নাই। সম্পদ, ধনরত্ব, ফল মুল-_মিষ্টান_-দধি দুগ্ধ, ক্ষীরসরনবনী, 
ভোজ্যের লোভ দেখাইয়! তাহাকে বশীভূত কর যায় না! তিনি 
দেখেন অন্তর ! কে তাহাকে কেমন ভালবাসে, কেমন আন্তরিকত। 
দ্রেখায় ! তীহার প্রতি কাহার কত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, শ্রীতি-প্রেম ! এবং 
তাহ।.কত সহজে কি ভাবে অর্পণ কর! হইতেছে! শ্রদ্ধা ভক্তিহীন 
আনুষ্ঠানিক বেদ-বিহিত শান্ত্রসম্মত পূজায় তিনি নাই। তিনি চান 
সহজ প্রেম ! 

দান্যে-_দাসের, প্রভুর প্রতি সেবার আন্তরিকতা, সখ্যে-_-সখার 
প্রতি মরমের বন্ধন, আনন্দ, হাঁস্য পরিহাস, একত্র ভোজন শয়ন ও 
জমণের বিলাস; বাৎসল্যে-_স্সেহের টান, অদর্শনে অমঙ্গল চিন্তা, 
তাঁড়ন ভগ্ন, সর্বদাই নিকটে রাখিয়া ভোজন শয়ন, ক্রীড়াদিতে 
সতর্ক দৃষ্টি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি, সুখ স্বাস্থ্যের 
আশঙ্ক নিবৃত্তির উপায় নিদ্ধারণ, শিক্ষা) ও জ্ঞান সম্ধৃদ্ধি দানের 
অপুর্ব উদ্াম ; মাধুর্যে-_আঁন্তরিকতার চুড়ান্ত-দেহ-গেহ, ধনরত্ব, 
বিপদ-আপদ, সখ-সম্পদ্, শয়ন-ভোজন, ক্রীড়ী-কৌতুক, মমত্ব, 
হুদয়-বিনিময়, সেবা, স্নেহ, সখ্য, শ্রাদ্ধা-ভক্তি, শ্রীতি-প্রেম,_বিরহু 
অসহা,_ দুশ্চিন্তা-অমঙ্গল আশঙ্কা, প্রাণের প্রীণ__জীবনের জীবন, 
স্পত্মামি তোমার তুমি আমার ! তোমীর অদর্শনে আমি বাঁছি ন 
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তোমার সেবা ভিন্ন আমার আর অন্য কম্মা নাই, তোমার স্বখ স্বস্তি 
চিন্তা ভিন্ন আমার আর অন্য চিন্তা নাই, তুমি আমার দেহ, মন, 
প্রাণ__-আত্বা ! তোমার সেবার জন্যই আমার দেহ ধারণ । 

ইহারই নাম সহজ ভাব! এইভাবে ই্ট চিন্তাতেই তিনি ধরা 
দেন। নতুবা তাহাকে ধরিবার সাধ্য কাহার ? শুধু বিধি বিহিত 
পুজার আড়ম্বর দর্শন করাইয়া তাহাকে ধরা যাঁয় নাঁ। ব্রজমণ্ডলে 
এখনও এই সহজ ভাব বর্তমান আছে ! এনাবের ন্যায় সহজ সাধ্য 
সাধনা আর নাই । ব্রজমণ্ডলের এভাঁব অধিবাসী-বুন্দের অস্মি-মজ্ভী- 
গত ! ব্রজমণ্ডলে কিছুদিন বাস করিলে বা ব্রজমগ্ডল পরিভ্রমণ করিলে 
এভাঁবের বিশেষ পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। এমন সরল সহজ পন্থা! জগতে 
আর কোথাও নাঁই। ইট সাধনার আঁডন্বর ব! পুজৌপকরণের বৈচিত্র 
কিছুই নাই। কেবল মনে প্রাণে একান্তিকতা,__ আমার প্রভুর কি 
প্রকার সেবা করিব; সখার সহিত কখন মিলিব_ আনন্দ করিব, 
ক্রীড়া করিব__-সখাকে কি খাঁওয়াইব। বাওসল্যে- আমার গোপালের 
নাওয়া, খাওয়ার শোয়ার কোন ক্রটি না হয় ;-ওরে লালা । 
ভোর হইয়াছে,__উঠ, মুখ ধোও, সরা ঢাকা লুচি, মোহনভোগ, ননী, 
মাখন, ক্ষীর, সর. পেড়। লাড্ডু আছে খাও । ছুুমি করো না, সভ্য 
ভব্য হও, কাপড় চোপড় পর, অলঙ্কার ভাঁরাইও না,__-লেখা পড়! 
শিখ, দূরদেশে যাইও না, সঙ্গীদের সঙ্গে গৃহের আঙ্গিনাতেই খেল! 
কর, মারামারি করিও না, চুরি করিও না, গোচারণে দূর প্রান্তে 
যাইও না। মাধুর্য্ে-_সমং প্রাণঃ সখামতঃ__সখা-প্রাণ-বিনিময়, 
তোমার ছদয় আমার হৃদয় সমান! তোমার স্থখ ছুঃখে আমারও 
সখ দুঃখের পরিমাণ সমান, তোমার স্বখে আমার স্থখ, তোমার 
ছুঃথে আমার ছুখ। তোমার সুখ, তোমার আনন্দ, তোমার স্বাস্থ্য 
বিধানই আমার ব্বর্তব্য। তজ্জন্য আমার একমাত্র কর্তব্য তোমার 
দেবা, তোমার স্তবখ স্বাস্থ্য বিধান জন্য কাঁয়মনো প্রাণে যত্ব! তুমি 


1/০ 


বনে বনে বিচরণ কর, পদে কুশাস্কুর ফুটে, আমাদের প্রাণে বাজে ! 
গোচারণে দূর বন প্রদেশে যাও, কত বন্য জন্ত-_-কত পিশাচ আছে, 
সর্বদাই ভয়ে আমাদের প্রাণে কাপে ! দিবা অবসান পর্যন্ত গোঁচারণ 
কর, স্নানাহার হয় না এজন্য আমার উদ্দিগ্ন হই। স্রানাহারে শরীর 
স্ি্ধ হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তোমায় তখন 
দেখিয়া আনন্দলাভ করি। কংস তোমার প্রাণনাশ জন্য সর্বদাই 
অনুচর পাঠাইতেছে,-তুমি একক, কি জানি কখন কি করে ! তোমার 
সেবা করিব বলিয়া আমাদের কায়মনে কত আকাঙক্ষা।!--দিবস রজনী 
মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি, মালায় তুমি আনন্দ লাভ কর, এজন্য উত্তম 
পুষ্পের মালা গাঁথিয়া রাখি, ক্ষীর সর নবনীত, তুমি ভালবাস, এজন্য 
আমরা জনে জনে পবিত্রভাবে কত সন্তর্পণে তাহা ঢাঁকিয়া রাখি। 
তোমার জন্য চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলে, 
তুমি যে আমাদের প্রাণারাম ! ভোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমাদের 
প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! যতক্ষণ তোমায় দেখিতে না পাই, ততক্ষণ 
আমরা তোমার অনুসন্ধানে মন প্রাণ উচাটন হয়! এবং তোমায় 
দেখিলে তাব আমাদের প্রাণ আশ্বস্ত হয়। কখন তোমার সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, কি ভাঁবে কেমন করিয়া তোমায় দেখিব, 
দিন রাঁত কেবল আমাদের সেই চিন্তা! আমরা আছি দেহে 
কিন্তু মন প্রাণ_-আছে তোমারই নিকট! কুপ্তকাননে কখন 
তোমায় দেখিব, কেমন করিয়া খাওয়াইব, কেমন শধ্যায় শয়ন 
রুরাইব, কেমন সাজাইব, তোমার বচন-স্ধাপাননে আমাদের মন- 
প্রাণের ক্ষুধা মিঠাইব, সারাদিন আমাদের সেই চেষ্টী ও স্থযোগ 
অন্বেষণ ! 

শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ মমতা, আীতি প্রেম অর্থাৎ প্রাণের টানই সহজ 
মাধ! ব| উত্কৃষ্ট উপাসনা । দিবস রজনী যাহারা এই কামনাই 
এমন নরল অহজভাবে তাহাকে জানাইয়। অহনিশ তাহাকে ম্মরণ 
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রকূরিতেছে, তাহাদের আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের আর 
কি প্রয়োজন ? 

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ মনন জন্য যাহ! কিছু করিতে পাঁরে, ব্রজ- 
ভাবে তাহাই স্থান পাইয়াছে, অথচ তাহা নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের 
সহিত সংসার যাত্রার পখের বাঁধক নহে । রুচি অনুসারে স্মরণ মনন্‌ 
জন্য যেভাবে আনন্দ পাওয়া যায় এবং তাহা, যত সরল সহজ হয়, 
শ্রীরাধা গ্রন্থে তদ্রপভাবে প্রকটিত হইয়াছে । কে লিখিয়াছে বলিতে 
পারি না, অবশ্য যন্ত্রপে অধমের ভিতর দিয়া তাহাদের ইচ্ছাতেই 
তাহা বাহির হইয়াছে । তীহাদের সে ইচ্ছার পরিস্ফুরণ যে সম্যক হয়, 
নাই তাহ! ফ্রুব সত্য ! কারণ অধম অযোগ্যের দ্বারা কি সাফল্যের 
আশ করা যায়? 

অগ্ভাপিও ব্রজলীলা। করে ব্রজরায় । 
কোন কোন ভাগ্যবাঁনে দেখিবারে পায় ॥ 

ইহা! সত্য সত্য সত্য ! প্রাণের টান লইয়া যে যে ভাবে অগ্রসর: 
হও, দেখিবে তোমার সেই ভাবই বর্তমান আছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইবে ! তোমার প্রভু, তোমার সন্তান, তোমার নন্্ম সখা, তোমার 
নন্ম সখী নিকটস্থ হইয়া তোমার সোহাগ আদর লইবে, তোমার 
সহিত কণা কহিবে, প্রেম প্রদর্শন করিয়া তোমাকেও মোহিত 
করিবে । ইহা প্রুব সত্য ! রব সত্য ! ফ্ুব সত্য ! 

বৃন্দারনে ইহা নিত্য ঘটিতেছে ! শুধু বৃন্দাবন কেন, তোমার গুহ 
বৃন্দীবনেও ইহা! অভাব হইবে না । চাই কেবল প্রেম । প্রেমের টান 
ঘত বাড়িবে তিনি ব1 ত্াহারা। ততই টন! হুইয়৷ আসিবেন ! 

শ্রীরাধার কত প্রেম_-কত টান, তাহা পরিমাপ করিবার সাধ্য 
কাহার ?_-সে প্রেম বর্ণ দূরে, থাকুক, তাহা কল্পনা, করাও বুঝি' 
মনুষ্য বুদ্ধির অসাধা। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধা-প্রেমের কতক 
উদাহরণ লোক জমীজে প্রদর্শন, স্বন্য যে লীলা ক্রিয়া গ্রিয়াছেন, 
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উাঁহাও চিন্তা করিবার শক্তি আমাদের নাই । তজ্জন্য শ্রীরাধা গ্রন্থের 
সরল সহজ ভব, আমাদের ন্যায় কলির মানুষের সহজ সাধনার বোধ- 
গম্যভাবে বণিত হইয়াছে । ইষ্টকে যত সহজভাবে আপনার করিতে 
পারিবে, ততই তিনি তোমার আপনার হইবেন এবং সহজ ধারণা -_-. 
সহজ চিন্তায় যাহাতে তাহার লীলার আনন্দ লাভ হয় এবং তাহাতে 
দিন রাত মত্ত 141 যাঁয়, সেভাবেই বণিত হইয়াছে । আরও 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ ধ্যান। লীলা-ধ্যানে যিনি যত মত্ত থাকেন, 
তাহার সাধন ততই উচ্চ ও আনন্দদায়িনী। খ্যান্গের জন্য শ্রীরাধা 
গ্রন্থ প্রত্যহ একবার পাঠ করিলেও সেই কাজ এবং আনন্দ 
বদ্ধিত হইবে। 

দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে। শ্রীশ্রীরাস অধ্যায় হইতে 
তাহ। আরম্ত হইয়াছে । এখপ্ডে ব্রজলীলার চরম মাধূর্য্য বর্তমান । 
এখগ্ড পাঠে অশ্রকম্প পুলকে শরীর মুহুমুঃ শিহরিত হইবে। এমন 
পাষগু কেহ নাই যাহার প্রেমাশ্রুঃ না ঝরিধে ! 

লেখনী সমন্ধরণ করিতে না পারিয়। কতবার মনে ভাবিয়াছি, 
কেমন ভাবে মিলন হয় দেখা! যাউক ; কিন্তু এমন ভাবে লেখনী 
চলিল, এমন মিলন হইল যে, তাহ। দেখিয়। অশ্রু ধারায় বক্ষঃ ভাসি- 
বাছে ! রাধা-কৃষ্ণ মিলনের অপূর্ব ভাব দেখিয়! মোহিত ও আনন্দিত 
হইয়া উদ্দেশে যোগমায়ার শ্রীচরণে পুনঃপুন প্রণত হইয়াছি ! 


ইতি লেখক 
দোল পুণিম!। উ্ীষ্মন্মথলাথ নাগ 
১০ই চেত্র, ১৩৪৬। মেদিনীপুর । 


মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক-শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ প্রণীত। 
স্তনে ধর্ম ও বসসগ্রন্থ ! 


শীরুষ ( চরিতাম্বত ) 


(বহু রঙ্গীন চিত্র সমন্বিত ) 
অতি প্রাঞ্ুল-ভাষায় নিগুঢ়তত্ব_-ব্যাখ্য! সঠিত রসখিলাসের 'পুর্বব ম!ধুরী- 
সমন্বয়-_ভক্ত-প্রাণে।ন্মাদকর পুস্তক । পাঠ 'আরস্ত করিলে শেষ না করিয়! 
ছ'ড়িতে পারিবেন না। অমৃতবাগার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদা প্রভৃতি সংবাদ- 
পত্রে বিশেষ প্রশংসিত । 
ব্রজম্মশ্ুক্ীলীলা-_(নি:শোষত ) পুনমুর্্রিত হইতেছে । দ্বাব্রক্চী 
ভবীভলা--সোনার জলে চকৃচকে বাধাই মূল্য ৩২ টাকা। উ্বীক্ষও- 
সশল্িশ্পিষ্ট-_€ উদ্ধবের প্রতি উপদেশ ) কন্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম ব্ষয়ক 
অপুব্ৰ উপদেশ । বৃদ্ধদিগের পরম ও চরম সম্বল, কলিযুগের নিতাকৃত্য । যুবক- 
দিগের কর্মৈশিষ্টা, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমলাঁতের নির্দিষ্ট প্রকৃষ্ট পহুং। সর্ববদ 
সঙ্গে রাখিবার জন্ত স্বতন্ত্র সুন্দর বাধাঁন মূল্য %* আনা। বিশেষ প্রচার জন্ত এই 
ছুইথানি একত্রে লইলে ৩২ টাকার পাইবেন। ক্রঙ্মলাক্ষী-কতকগু'ল 
রঙ্গান চিত্রনমন্থিত অপুর্ব্ব উপন্যাস । ইহাতে ধর্ার্থকামমোক্ষ_-সব পাইবেন। 
চকৃতকে ঝকৃঝকে বাঁধাই মূল্য ১৯ সিক। | বন কলঙ্কের কলঙ্ক !--. 
অপূর্বব উপন্তাস।%০, স্থন্দর বাঁধাই মুল্য ॥* আন ভ্ক্তেল্ল্র ভগবান্দ্‌ 
--( সতী-মাহাত্ম্য ) মৃল্য ।* আন।। প্রপন্ীজ্ল সত্তর (পতিভক্তি ) 
মূল্য ।* আনা । আক্মক্জ্গত্খ--পরলোকগত আত্মাদের স্খঃখের 
অপূর্ব কাছিনী। হিপনটিজম ও মেপমেরিজম শিক্ষার উৎরুষ্ট পুস্তক । অর্দমূল্য 
॥* আন।। র্শলল্লিচস্র_ পঞ্ছের স্তায় ছন্দে মূল্য /০ আনা। 


প্রাপ্ডিস্থান--যেদিনীপুর হিতৈষী অফিস । 








শীরাধা । 


প্রস্তাবনা । 


ধন্য ভারতবর্ষ !- ধন্য হিন্দুস্থান ! সমুদ্রমৈথলা, হিমাঁচল- 
কিরিটিনী, গন্ধবর্ব-কিন্নর-নাগাপ্পরাদি সেবিতা, দেবাস্থরকামবেলি- 
বিনোদিনী, আর্ষচিন্তাপ্রসবিনী, আধ্যধন্্ন সংরক্ষিণী ধন্য ভারতমাতা ! 
এমন অপূর্বব জলবায়ু, পর্ধবতকাঁন্তার, গিরিগুহা, নদনদী, সিংহ- 
বাত্রহস্তীভন্লুকগণ্ডারহরিণগবাশ্বমেষমহিষাগখগনরবানর ও অত্যুত্তম 
পাঁদপলতাগুল্ম পরিবৃত দেশ পৃথিবীতে বিরল। এমন মহিমী, এমন 
উৎকর্ষ, এমন অপরূপ দৃশ্য জগতের আর কোন দেশে নাই। 
কোথাও উষ্ণ প্রত্রবণ, কোথাও লেলিহান্জিহব অগ্নিদেব পর্বৰত- 
গাত্র, প্রত্রবণ এবং উষ্ণ, ঈষহুষ্ণ ও স্থশীতল সলিলপূর্ণ কুণ্ড হইতে 
অনন্তকাল শিখা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইতেছেন--জলে অনল 
জ্বলিতেছে ! জল আলোড়িত করিলে তরঙ্গ বিস্তারের সহিত সমুক্তাসিত 
জলজ পাঁনার ন্যায় তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হয় এবং তরঙ্গ স্থির হইলে 
আঁবার পুর্বববু বিস্তৃতি লাভ করে ! ৃ 
জল আলোড়িত করিয়া লোকে কুণ্ডে স্নান করিতেছে, অগ্নি 
তাহাকে দগ্ধ করে না! কিন্তু সেই অশ্নিতে অন্য কোন দাহা পদার্থ 
ধরিলে তাহা জ্বলিয়! যায় 1__কি অপূর্বব মহিমা__কি অপূর্ব দৃশ্থা £ 


২ প্স্তাবন | 


০ - পে পস্পশীশান ীশোপিতিসিশাসিপিসদপসিিস্টিলসিপসচি তা লিপি 5 তি লি ০৭ পক পি পিসি সি তি লী সি ০৯, সি 


চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটা কুণ্ডে এই প্রকার অপূর্ব 
অগ্নি অনন্তকাল ভ্বলিতেছে ! ভ্বালামুখীপর্ববতগাত্র হইতে এইরূপ 
অগ্নিশিখ। প্রতিনিয়ত উখ্িত হইতেছে । জ্বালামুখী তীর্থের অপূর্বব 
মহিমা এই যে, ভক্ত ভ্বালামুখী মাতার জন্য কোন নৈবেছ্ধ লইয়া 
গেলে অগ্নিশিখ। তত্ক্ষণাৎ আবিভূতি হইয়া নৈবেগ্ক_-এমন কি 
ছুপ্ধাদির পাত্রেও প্রবেশ করিয়। ভক্তের জন্য কিঞিৎ প্রসাদ রাখিয়া 
সমুদয় ভক্ষণ করত অন্তহিত হন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের 
গীত্র হইতেও অনবরত অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে ! 

কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতের শিখরদেশ হইতে অবিরত সুস্বাদু 
স্বাস্থ্যকর সলিল প্রবাহিত হইতেছে! কোথাও পর্ববতদ্বহিতা। নদী 
কলকলনাদে অচলকন্দর. ভেদ করিয়া অমৃতস্বাছু কাচস্বচ্ছসলিল 
রাশি রূপে অত্যুচ্ শিখরদেশ হইতে সহসা নিম্বভূমিতে পতিত হইয়া 
কোটা কোটা গজমুক্তীর স্ষ্টি করিতেছে ! কোথাও তালতমালশাল 
বনরাজিনীল! অপূর্ববদর্শন নীলাম্বধি তীরে ক্রমান্বয়ে তরঙগাঘাত 
করিয়া ভীষণতীর স্থষ্টি করিতেছে! কৌথাঁও তাঁলতমালশালবেল- 
তিন্ডিডীপনসবনস্পতি অশখবটকপিখপাকুড় বংশড়ুঘ্ুরকুলকদলী 
নারিকেললিচুচম্পকবকবকুল নাগেশ্বররুদ্রাক্ষ, জবাযাতিযৃখীগোলাপ- 
কুড়চিলবঙগমাধবীদ্রাক্ষাহংসলত। প্রভৃতি পরিশৌভিত গভীর অরণ্যে 
হরিণচমরীগোমহিষহস্তী সিংহব্যাপ্রখক্ষবানরসর্পসরীস্থপ ময়নামযুরকাক- 
কোঁলিলকাঁ কা তুয়াশুকসারসচাতকবকহংসকরগুববুলবুলপাপিয়া খড়- 
ইসচিলহাড়গিলামাছরাঙ্গীছাতারে প্রভৃতি পশুপক্ষী সরীস্থপাদি 
নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে ! 

কোথাও পর্ববতের সুদীর্ঘ শৃঙ্গে অবিরাম তুষারপাতে বিরাট 
ধবলগিরির স্থষ্টি হইতেছে! কোথাও পর্ববতগাত্রে অসংখ্য প্রকারের 
উদ্ভিদরাজি উদ্ভৃত হইয়! বিরাট বিভীষিকায় অপু্বব সৌন্দর্য্যের সৃষ্ট 
করিয়াছে! 


জরাধ। | ৩ 


চি 


ফলতঃ এমন অপূর্ববদেশ, এমন অপূর্বব দৃশ্ঠ-_অপুর্বব সৌন্দর্য্য,__. 
এমন সমুদ্রপর্ববতপরিবেষন,। এমন ফলশম্যভার, এমন শীতোষ্- 
তুষারপরিমণ্তিতজলবাঁয়ু পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। 
ইহার যেন সকলই অস্তুতত্ব পরিপূর্ণ 

মাঁটীতে সোন! ফলে, আকাশ অমৃত বর্ণ করে ! বাঁযু সৌন্দর্য্য 
স্থষ্টির স্থযোগ প্রদানে ধাবিত !-__এইজন্য ইহ হিন্দুস্থান__ভাঁরতবর্ষ ! 
ভা। ( অপূর্ব ধর্্মবাঁণী_মোক্ষাদি ব্রহ্গবাঁণী) রত (নিষ্ঠ) আর্ধ- 
দিগের জন্মভূমি বলিয়া ইহার নাম ভারতবর্ষ । 

' ইহ! শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শ্রেষ্ট নহে, ইহার আভ্যন্তরিক বা 
আন্তরিক সৌন্দর্য্ই এই প্রকার অদ্ভুত মহিমাঁর জনক । এইজন্যই 
ইহ1 দেবস্থান। ভাঁরতের দিকে দিকে পর্বতের গুহায় গুহায় 
দেবানন্দ বদ্ধক এখনও সহত্র সহস্র মুনি খষি ভগবদ্ধযাঁনে নিরত ! 
তীহীদেরই ইচ্ছা! ও কার্যে ভারতবর্ষ দেবস্থান। তাই এখাঁনে যুগে 
যুগে ভগবানের অবতাঁর ও লীলা হয়। জগতের মধ্যে ইহ। এইরূপ 
অপূর্ব স্থান বলিয়াই দেবতাঁর লীল প্রকটিত হয়। আবার ইহ 
দেব-বাঞ্থনীয় বলিয়াই এইরূপ অচিন্তনীয় সৌন্দর্ধ্যরাশি বিভৃষিত 
হইয়া জগছ্বরেণ্য হইয়াছে । এমন মীধুরীময় মুনিখধির দেশ, এমন 
ভগন্ভাৰ, ভক্তি ও প্রেমের দেশ, এমন জন্মগত-ভক্তি প্রবণতার 
দেশ, এমন ভগবন্ভাবাধিক্যের দেশ,_এমন দেশে ভগবানের লীল। 
না হইলে হইবে কোথীয় ? তীহার লীল! বুঝিবে কে? তেমন 
সঙ্গী মিলিবে কোথায় ? তাই তিনি ভারতে আসিয়াই লীল! করিয়। 
থাকেন। 

ইহা! যেমন বিরাট দেশ,__তেমনই বিরাট আরাধন। ! ভগবান্‌কে 
কেমন করিয়া উপভোগ করিতে হয়, কেমন করিয়া তাহাকে আপ- 
নার করা যায়, কেমন করিয়া তাহার আপনার হওয়া যাঁয়-_সে 
চিন্তা_সে উপাসনা_মে আরাধন। ভারত ভিন্ন অন্ত কোন দেশ জানে 


২ শ্রস্থাবন। । 
ন।-জাঁনিতে পারেনা । যে দেশে শয়নে স্বপনে, উঠিতে বসিতে 
ভগবচ্চিন্তা, যে দেশে খেলাধূল। :আরাম বিরামে ভগবচ্চিন্তী, যে 
দেশে আহারে বিহারে ভগবচ্চিন্তী, যে দেশ ভগবানকে আপনার জন 
করিয়া লইয়। বিপদে সম্পদে আহারে বিহারে পুত্র, সখা, পতি ও 
গ্রভূরূপে স্সেহ-বাৎসল্য-ভক্তি-প্রেমের আদান প্রদান করিতে অভ্যস্ত, 
সে দেশে ভগবান্‌ তাহাদের মধ্যে আসিয়। রসোপভোগ করত ভক্ত- 
গণকে কৃতার্থ না৷ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই এ দেশের 
লোক জাঁনে কেমন করিয়া ভগবানকে উপভোগ করিতে হয়। 
তাই ভক্ত; অপেক্ষা ভগবান্ই অধিকতর রুতার্থ হয়েন! 
কাঁরণ তিনি ভক্তপ্রাণ। ভক্তের আনন্দই তীহার আনন্দ! ভক্তকে 
উপভোগ--ভক্তকে আনন্দ দাঁনই তাহার স্বভাব ! ভক্তের জগ্যাই 
তীহার আগমন-_মানুষী দেহ ধারণ ! 

শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, উঠিতে বসিতে, জমণে চিন্তায় 
তাহাকে উপভোগ করিবার ফন্দী অন্বেষণ করিয়। খারা তদগতচিত্ত 
তাহাদিগকে ফাকি দেওয়া ভগবানেরও সাধ্য নহে। তাই তিনি ধরা 
দিয় তাহাদের মধ্যে একজন হইয়ী তাহাদের মনৌবাঞ্ছ। পুর্ণ করেন। 

শান্ত, দাস্, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেই ভগবান্কে 
আস্বাদ কর। যায়। কিন্তু অধিকারী ভেদে রসের আন্বাদনেও তাঁর- 
তম্য ঘটে। 

শীস্তরস-পিপাস্থগণ উপলব্ধি করেন,-_ভগবাঁন্‌ নিক্ষল, নিধিবকার, 
জ্যোতিশ্ময়,। সচ্চিদানন্দ, নিরাকার, অরূপ, শান্তরসাস্পদ--রস 
বৈসঃ! তাহার! তাহাতে পরিতৃপ্ত ।--ভগবানের অন্য রূপের কল্পন। 
তাহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় না'। 

দাশ্থারস-পিপীস্থুগণের নিকট ভগবাঁন্‌ নিরাকার ব অরূপ থাঁকিতে 
পারেন না; তখন তাহাকে আকার গ্রহণ করিয়া প্রভূ হইতে হয়। 
দাস দেখে ভগবান্‌ তাহাদেরই ন্যায় সাকার ;- তিনি দয়াশীল, ভূত্যের 
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স্বখছুঃখের সহানুভাবক, আদেশ কর্তা, সচ্চিদানন্দময়। শাস্ত- 
রসাস্পদ, সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্ধাশালী গুরুগন্ভীর প্রভূ । 
সখারস-পিপাস্তরগণের নিকট তিনি একবারে সখা !__সখদুঃখে 
সমবেদন1-সমবয়স্ক তাহাদেরই একজন । হাহ্য পরিহাস, উচ্ছিষ্ট 
ভোজন, কীধে পিঠে চড়া, কীধে হাত দিয়া ভ্রমণ, তাহাদের সহিত 
গান_বিপদে আপদে রক্ষা-একবারে প্রাণ দিয়া পড়া_“তুমি 
আমি সম--" এক প্রাণ এক ভাব! এশ্বধ্য, বীর্য, সর্ববশক্তিমানত্ব 
ও ঈশত্ব বিলুপ্ত একবারে পঞ্চভৃতের মানুষ ! কেবল সখাদের আনন্দ 
বর্ধনই তাহার একমাত্র কাধ্য” দাস্যে যেমন শান্ত দাস দুই ভাঁব 
আছে; সখ্যেও তেমনই শান্ত, দাহ্য ও সখ্য তিন ভাবই আছে। 
দাস যেমন প্রভুর সেবায় পরিতৃপ্তি পাঁয়, প্রভুর কৃপায় দাস্যের 
আনন্দে বিভোর হইয়। উঠে__আত্মহীরা হয় কেমন করিয়া প্রভূর 
সেবা করিবে সেই পন্থীম্বেষণই তাহার একমাত্র কর্তব্য পরিণত হয়,__ 
প্রভৃকে দর্শন করিয়া তাহার আনন্দের সীমী থাকেন; সখ্যেও 
তেমনই কৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাহারা আকুল হইয়া উঠে। কৃষ্ণ বিনা 
যেন তাহাদের প্রাণ বাচেনা। কৃষ্ণর সহিত মিলিত হুইয়। যেন 
তাঁহাঁর। ম্বতদেহে প্রীণ পায়! কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি যেন তাহাদের 
মধ্যে অনুসৃত হইয়। তাহাদিগকে উতফুল্প, প্রভৃতশক্তিশালী, সাহসী 
ও কৃতকৃতার্থ করে। এরশ্ব্ধ্যবীর্যের সন্ধান যে না! পায় তাহাও 
নহে ; প্রয়োজন হইলেই কৃষ্ণের বীর্যবত্তারূপে তাহা প্রকাশিত হয়। 
কৃষ্ণের এরূপ শক্তি সামর্থ্য আছে জানিয়া! তাহারা কৃষ্ণের ভরসায় 
সর্ব ভয়কেই উপেক্ষা করে। কৃষ্ণ তাহাদের সর্বব ভয়ের ভয়-- 
ভয়ং ভয়ীনাঁং ভীষণং ভীষণানাঁং ! কিন্তু সর্ববশক্তিমানত্বের সন্ধান 
তাহার তেমন করিয়। পায়না যাহাতে তাঁহীর। কুষ্ণকে ভগবান্‌ ব1 
দেবত। বলিয়। বুঝিতে পারে। কৃষ্ণ তাহাদের সেই ধারণা উন্মেষের 
মূলে এমন করিয়! কুঠীরাঘাত করেন যাহাতে তাহারা তাহাকে মানুষ 
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বা আপনীদেরই একজন বলিয়া বুঝিয়া প্রভৃত আনন্দলীভ করে। 
কৃষ্চ অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞীনসম্পন্ন এই ধারণাই তাহাদের 
মধো জাগরুক হয়। 
বাসলা-রস-মুগ্ধ বা মুগ্ধীর নিকট কৃষ্ণ একবারে নির্বেবাধ বালক ! 
--অতি অপগণ্ড শিশু-_কাগ্াঁকাণ্ড কোন জ্ঞান নাই ! পিতামাতাঁরূপে 
তাহার কৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন-_তাঁড়ন ভঙ্নায় কৃষ্ণকে 
সন্ত্রস্ত করিয়! তুলিতেছেন ! কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় তাহাদের চিন্তার 
বিরাম নাই। কেমন করিয়। দুরন্ত ছেলেকে জল, আগুণ, বায়ু, বৃক্ষ, 
হিং জন্তু, সর্প ও শক্র হইতে রক্ষা! করিবেন সর্ববদাই সেই দুশ্চিন্তা । 
কৃষ্ণের অদর্শনে তাহাদের বক্ষঃ ফাটিয়া যাঁয়! শত শত অমঙ্গল 
চিন্তায় অধীর হইয়া উঠেন ! কৃষ্ণের সংবাদ লইবাঁর জন্য ক্ষণে ক্ষণে 
কিঙ্করগণে প্রেরণ করিয়া অধীর হইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করেন। 
মনে করেন কি কুক্ষণে কষ্ণকে আন জনের সহিত ছাঁড়িয়! দিয়াছেন__ 
কি জানি কি বলিতে কি হয়! কৃষ্ণ বড় ছুরন্ত-_কখন কি করিয়া 
বসে! কিজানি যদি জলে ঝাপ দেয়, আগুণ লইয়া খেলা করিতে 
করিতে যদি দগ্ধ হইয়া যায়, প্রবল বাতার সম্মুখে পড়িয়া! যদি 
উক্ষিপ্ত হয়, বৃক্ষে চড়িলে যদি শাখা ভাঙ্গিয়। পড়িয়া যায়, গভীর 
বন জঙ্গলে প্রবেশ করিলে যদি হিংঅজন্ত্ুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, 
কৃষ্ণের মোহন মূর্তি দেখিয়া যদি কেহ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া 
যায়, যদিব। কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাঁদ হয়, সে যদি তাহার অঙ্গে 
আঘাত করে ব। তাহণকে প্রাণে মারিয়া ফেলে, এইরূপ ভয়ে বাঁসল্য 
রসমুগ্ধ পিতামাতা কৃষ্ণের অদর্শনে অজম্্ অশ্রপাত করিয়া অচিন্ত্য 
উদ্বেগে উম্মনা হইয়া দণ্ডে শতবার কৃষ্ণ দর্শনের আশীয় উম্মীদের 
হ্যায় অধীর হইয়া বিচরণ করেন । 

দূর হইতে কৃষ্ণ দর্শন করিয়! ছুটিয় গিয়া কোলে লইয়া ধূল। 
ঝাড়িতে ঝাঁড়িতে আত্যন্তিক অনুরক্তির সহিত মনপ্রাণ ঢালিয়া কৃষ্ণ- 
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মুখচুম্বন করিয়া যেন প্রাণে বাঁচে ! কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহাদের দেহে 

যেন প্রীণ ছিল না, কৃষ্ণ দর্শনে যেন তাহ। ফিরিয়। পাইলেন। কৃত 
মত্রে; কত স্সেহে, কত আন্তরিকতীয় কৃষ্ণকে গৃহে আনিয়া ধোয়ীইয় 
মুছাইয়। কত সোহাঁগে কত যত্বে অতি কোমল, অতি স্সেহময় সুমিষ্ট 
দ্রব্য খাওয়াইয়। বুকে রাখিয়া ঘুম পাঁড়ীন। শষায় শয়ন করাইয়া 
অতি সন্তর্পণে দেহের পার্থে হস্ত রাখিয়া নিদ্রা যান। তাহ নিদ্র। 
ন। কৃষ্ণস্পর্শের বাৎসল্য-মৌহ তাহ। নির্ণয় করা কঠিন । কারণ ক্ষণে 
ক্ষণে উঠিয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে থাঁকেন,__কুষ্ণ দেহের চারি 
পার্থে কোন পোক। মাকড় পিপীলিকা ব। মশকাঁদি আসিয়াছে কিন! 
আগ্রহের সহিত তাহা! নিরীক্ষণ করেন,_অতি সন্তর্পণে কৃষ্ণ দেহের 
চারি পার্থে হাত বুলাইয়। দেন, কৃষ্ণের মোহনীয় রূপ দর্শন করিয়! 
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন-_ নিদ্রা কোথায় পলায়ন 
করে ! কৃষ্ণের ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে আঁকিয়া আনন্দ 
আশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলেন_-কৃষ্ণদেহ হইতে যেন নয়ন 
অন্যত্র ফিরাঁইতে পারেন ন1!- আহা! কুষ্ণ রূপ দর্শনই যেন নয়নের 
সার্থকতা ! কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিলে কি করিবেন, কেমন করিয়। 
কুষ্ণকে বক্ষেঃ রাঁখিবেন, কেমন করিয়া সাঁজাইবেন, কেমন করিয়। 
খাঁওয়াইবেন, কেমন করিয়া নয়নে নয়নে রাখিয়। রক্ষা করিবেন, 
কেমন করিয়া খেল! করাইবেন, কেমন করিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়। 
তাহাকে আনন্দ দান করিবেন ইত্যাদি চিন্তায় বিভোর হইয়া! স্েহা- 
ধিক্যে কুষ্ণ শ্রীতিকর কার্ধ্য সমষ্টি সম্পাদন করিয়া শীন্ত দাহ্য সখ্োর 
সমুদয় কর্্মই অগোঁচরে করিয়! যান । সুতরাং ভক্ত শান্ত হইতে দাস, 
দীস্য হইতে সখ্য, সখ্য হইতে বাৎসল্যে যেমন এক এক গ্রাম করিয়। 
উঠিতেছে ভগবাঁনও তেমনই এক এক গ্রাম করিয়া নীমিতেছেন !-_ 
আন্তরিকত। যত বাঁড়িতেছে ভগবান্ও তত আপনাকে খাটে। করিয়। 
ধরা দিতেছেন-_আপনাকে ছোট করিয়া--ভক্তের তাড়ন ভত্সনার 
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ভগবান চাহেন শুধু হৃদয় ১-ল্ীতি, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্সেহ, আন্ত 
রিকতাঁই ভীহাঁর কাঁম্য বস্ত। এ সমুদয়ের প্রসারতা যত বুদ্ধি হয়, 
জোতিত্রয়, নি্ষল, ছুনিরীক্ষ্য-_বাষ্পের ন্যায় নিরাকার ভগবাম্‌ ততই 
জমাট বাঁধিয়। ছোঁটি হইয়া আসিয়া ভক্তের ক্রীড়ার সঙ্গী হয়েন। 
বাৎসল্যে পিতামাতার নিকট একবারে অবোধ শিশু ! বিড়াল ছানার 
মৃত মা যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকেন ! সেব। লইবার এমন 
অদ্ভুত ভঙ্গী আর নাই !! কিন্ত্র ইহাতেও তীহার মন উঠিতেছে নাঁ। 
এ সেবার উপরেও যেন আরও কি একট আছে-_যাহাঁতে প্রাণের 
পরিচয় পাওয়। যায়_ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি হয়! বাৎসলো ঘেন 
সেবার পুর্ণ পরিণতি হয় না, যেন কোথায় কি একট! ত্রুটি রহিয়! 
যাইতেছে ! ভগবান্কে আম্বাদ করিবার যেন আরও কি একটা 
প্রকৃষ্ট রস আছে, তাহা! নহিলে যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। 
শান্তদাশ্যসখ্যবাৎসল্যে যেন সেরূপ হৃদয়ের বিনিময় হয় না 
সেরূপ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না--সেরূপ সর্ববস্বার্পণ হয় না! 
দেহ মন প্রীণ দানের তেমন পন্থা বুঝি আর নাই, তাই এ রসেও 
তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না--তজ্জন্য রসান্বেঘণ করিতে করিতে 
গোগীদিগের নিকট ধরা পড়িলেন এবং বিনামুল্যে বে রসে বিক্রীত 
হইলেন সে রস-_মধুর ! 

যখন গেপীরা। তাহাকে মধুর-রসে অপ্ুত করিলেন তখন এক- 
বারে তাহার ভগবান্তের অবসান হইল !! তখন তিনি মনচোর। 
হইয়। আবিভূতি হইলেন। গোঁপীর! তাহার বিরহে কাতর, তিনিও 
তাহীদের বিরহে কাঁতর ! গোৌঁপীরী। বরং ধৈর্য ধরিয়া মান করিয়! 
থাকিতে পীরে, তিনি কিন্ত তাহ। পারেন না ;_-গোপীদিগের বিরহ 
ভীহার পক্ষে বড়ই অসহা !_ছলে কৌশলে তাহাদিগের মান 
'ভাঁঙ্গাইবার সাভচর্মা লীভের জন্য বকুল হইয়া উঠেন! কেন 
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গোপীর। যে সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের যে আপন বলিতে 
আর কিছুই নাই! কুঞ্ বলিতে যে তাহারা অজ্ঞান! যে মনমুখ 
এক করিয়া ভগবাঁনে ঠিক ঠিক আত্ম সমর্পণ করিতে পারে ভগবান্‌ 
তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহার শয়নভোজন, আরাম 
মণ, স্বখন্থাচ্ছন্দা সকলই তীহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়ায়; তাই 
তিনি ভক্তের জন্য বাকল হন। 

ভক্ত ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিজেই স্থখী হয় এবং নিজ 
স্তখের জন্যই সে যোগ, ধ্যান, তপস্থা করে। ভগবান আত্মারাম-- 
কেহই তাহাকে স্বখ দান করিতে পারে না, তবে তিনি ভক্তের জন্য 
এত চঞ্চল কেন ? কারণ তিনি ভক্তপ্রাণ। তাই ভক্তের মনোবাঞ্। 
পুরণ জন্য ভক্তের সথখদাঁয়ক ঘুপ্তিতে আবিভূতি হন। “যে যথা মাং 
প্রপগ্যন্তে তাং স্তগৈব ভজাঁমাহুম্‌।৮--তিনি বলিয়াছেন, যে আমাকে 
যে প্রকারে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই প্রকারে ভজন করি। 
'অর্থা আমি তাহার সেই বাঁসনা পুর্ণ করি। 

দেব (দিব ধাতুর অর্থ ক্রীড়া ) গণ ক্রীড়াশীল। তাহার! ক্রীড়ার্থ 
ব1 লীলার্থ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই কাঁধা করিয়া থাকেন । স্তৃতরাঁং 
তাতে “কেন” নাই। একোহম্‌ বনুস্যাম_য্মেন তীহার বনু 
হইবাঁর ইচ্ছা জাগিল, অমনই জগত ব্রহ্গাণ্ডের স্গ্টি হইল। যাঁউক 
সে অনেক কথা । এখানে সে কথার আলোচনায় আমাদের কাঁজ 
নাই। শ্রীত্রীরাঁমকুঞ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন “বাগানে আসিয়াছ 
আম খাও, কত গাছ, কত শাখা, কত পাত ইত্যাদি গণনায় যদি 
সময় যাঁয় তবে আম খাবে কখন £” 

মধুর রসের অধিকারিণী ধাঁহারা, তাহারা ভক্তচুড়ামণি। তীঁহা- 
দের ভিতর শান্ত দাস্য সখ্য বাঁসল্য মধুর-_এই পঞ্চ রসই বর্তমান । 
তাহাদের চিন্ত।, তাহাদের সেবা, তাহাদের সবীত্ব, তাহাদের মমত্ব, 
উহাদের অনুরাগ সর্বৰ রসের শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় । চিন্তার পরাকাষ্ঠায় 
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তাহারা কুলধশ্ম বিসঙ্ভন দিয়াছেন, সেবার মহত্বে দেহ ও সথ্যের 
মহিমায় প্রাণ এবং মমত্বের আতিশয্যে হৃদয় দান করিয়ীছেন। আর 
অন্ুরাগের অসীম আকর্ষণে আত্মসর্ববন্্ দানে অভীষ্ট দেবতাকে 
আত্মহার। করিয়াছেন । ইহাই মধুর রসের মীধুর্য্য ! 

গোগীদের ন্যায় এমন রসসৌন্দর্ধ্য স্ষ্টি করিবার কৌশল জগতে 
আর নাই। দয়িতকে আত্মহারা করিবার মন্ত্রৌষধি গোপীদের ন্যায় 
জগতে আর কেহ জাঁনে না। দয়িতের সেবা, দযষিতের মনোবাঞ্চণ- 
পুরণ, দয়িত-সর্ববস্থ হইয়া জীবন ধারণ করিতে তাহাদের ন্যায় আর 
কেহ নাই। 

তাহারা জাঁনিতেন £-- 
“আত্মেন্রিয় প্রীতি বাঞ্জ। তারে বলি কাম। 
কুষ্জেন্দিয় গীতি বাঞ্জ। ধরে প্রেম নাম।” 

কৃষে্ণক্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্চশই ছিল তাহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু | তীাহা- 
দের যাহা কিছু কাঁধ, যাঁহ। কিছু চিন্তা ততসমুদয়ই কৃষ্ণকে কেন্দ্র 
করিয়াই নিববাহিত হইত। তীহাদের আহার বিহাঁর--সাঁজ সজ্ভ৭, 
শয়ন মনন সকলই কুষ্চের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইত। কৃষ্ণ যাহাতে 
আনন্দ পান একমাত্র তদ্রপ কাধাই ভ্াহাঁদের জীবনের ব্রত ছিল। 
এক কথায় ভ্াহারা ডিলেন কুঞ্চময়ী -কুষ্ণকামিনী-__কুঞ্ণচভাবিনী । 

কথায়, চিন্তায়, কাঁধ্যে, শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্ব প্রকারে 

কুষ্ণকে আনন্দ দানই তীহাঁদের একমাত্র কাধ্য । সর্বব শরীর দিয়া 
কৃষ্ণের আনন্দ বিধানই ছিল তীহাদের একমাত্র চেষ্টা । কৃষ্ঃ 
ব্যতীত-_-কৃঞ্ণের গ্রীতি সম্পাদন কাঁমন। ব্যতীত আর তাহাদের অন্য 
কোন কাঁমনাই ডিল না । তীহাঁদের একমাত্র কাম্য ছিল-_কাঁয়মনো- 
বাক্যে কৃষ্ণ সেবা । কুঞ্ সেবার অভাবে কৃষ্ণের “প্রতি অঙ্গ লগি 
কীদে প্রতি অঙ্গ মোর” বলিয়। কীদিয়া আকুল হুইতেন। এমন 
একনিন্ট প্রেম ধন্ম জগতের অন্যত্র দুর্লভ 
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ধপ্ম কি ?-_ধৃ+ মন্‌ ধন্ম। ধূ ধাতুর অর্থ ধাঁরণ। যাহা সকলকে 
পোষণ করে তাহাই ধণ্ম। পুরাণমতে যাঁহ। দ্বার! লোক স্থিতি বিহিত 
হয় তাহার নাম ধন্ম। যুক্তিবাদীমতে মনুষ্যের যাহ। কর্তব্য তাহা 
সম্পাদন করাকেই ধশ্ম কহে। জ্ভানবাদীমতে মনের যে প্রবৃত্তি দ্বার 
বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি যে ভক্তি বা গ্রীতি জন্মে তাঁহার নামই 
ধর্ম । শীস্ান্যায়ী আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও অহিংস! ইত্যাদি 
কারধ্যও ধন্ম নামে অভিহিত। অভিধানে ধশ্মের এইরূপ বহু লক্ষণই 
পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানিগণ ধর্মের যে সংজ্ঞ। দিয়াছেন তাহাই 
প্রকৃত ধন্ম। 
ধন্ম সাধনার প্রথম সৌপান শরীর ও মনের বিশুদ্দবীকরণ। শরীর 
ও মনের বিশুদ্ধতা লাঁভ হইলে তবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। 
ভাঁরতবর্স জড়বাদীর দেশ নহে। এখানে জড়ত্ব ব' শরীরই সর্বস্ব 
নহে। শরীরকে কেন্দ্র করিয়া শরীর হইতে পুথক আত্মার উন্নতি 
সাধন জন্য পবিত্র কনম্মষোগীদিই এই ধণ্মক্ষেত্রের একমাত্র কৃত্য। 
এই কম্ম সম্পাদন জন্য ভারতবর্ষে ভগবাঁন্কে উপভোগের কতপ্রকার 
উপদেশ। কেমন করিয়া ভগবান্কে সম্ভোগ করা যায় তাহার 
উপদেশ বা কণ্মেই জীব শিব হইতে পারে । সেই সমুদয় উপদেশের 
বিশ্লেষণে এই ধর্্ক্ষেত্রে কৃত্যের প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে। প্রকার 
ভেদ যত প্রকারই হউক, বিচীর বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা৷ এমন স্বকৌশলে 
পর্যন্ত সীমায় উপনীত হইয়া পরীক্ষিত সত্যে পরিণত হইয়াছে যে, 
সে পথে আর ভ্রান্তি নাই। যে কেহ সেই সমুদয় পথ অবলম্বন 
করিবেন তিনিই খধি প্রদর্ণিত সেই সেই পথের উদ্দিষ্ট ফললাভ 
করিয়। ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন । 
ভারতবর্ষ ধর্্মক্ষেত্র। এখানে জন্ম গ্রহণ মাত্র হিন্দু ঈশ্বরবিশ্বীসী 
হয়। বিচারবুদ্ধি বারা তাহাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাঁদন বা 
স্থাপন করিতে হয় নী ;--ইহাই হিন্দুর প্রকৃতিগত লক্ষণ । জে যতই 
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নিরক্ষর বা নীচ জীতি হউক, জন্মের সহিতই তাহার ভগবদিশ্াস 
জন্মগ্রহণ করে । সে দেবমন্দির দেখিলে স্বতঃই প্রণত হয়। এইজন্য 
স্র্গগত মিসেস্‌ আনি বেসান্ত ভগবানের নিকট, ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলে 
জন্মিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । হিন্দুস্থানের মাটার গুণে ভগবন্তক্তি 
লাভের সহজ উপায় বিষ্ভমান রহিয়াছে বলিয়া অন্য ঘে কোন জাতি 
ভারতে আঁসিলে তাহা'রও হিন্দুত্ব প্রাপ্তির ষোল আন! সম্ভাবনা আছে ।: 
কারণ এতদ্দেশীয় ভক্তিপরায়ণ বাক্তিদিগের সানিধ্য লাভ করিলে সে 
ভগবন্মুখী হইবার বু উপকরণ পাইয়া ধন্য হইবে। হিন্দু স্বতঃই 
ভগবন্মুখী হইয়া কেমন করিয়া কৌন উপকরণে, কোন কতো কি 
ভাবে ভগবানকে লাভ কর। যায় তাহাই চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। 
শুধু চিন্তা নহে, চিন্তা কাধ্যে পরিণত করিয়া দেব কুপায় সিদ্দির 
সহজ লভ্য পথ লাভ করত ধন্য হইয়াছেন । সে পথ অভ্রীন্ত, নিত্য, 
সত্য ও শ্াশ্বত। মানুষ যখন দেবতীর নিকটবন্তী হইয়। তাহার রূপ 
ও শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয় ও আত্মহারা হইয়! তাহার 
শ্রীচরণে লুটাইয়৷ পড়ে এবং কেমন করিয়। তীহার মহিমায় চিরদিন 
অভিভূত থাক যাঁয় তাহার উপায় অন্বেষণ করে তখনই দেবত! 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়। গুঢু উপায় বলিয়া দিয়া দেব মানব সদন 
স্থাপন করেন । 

হিন্দু আত্মসংযম ( শমদমাদি ) আসন নিয়ম, প্রীণায়াম, ধ্যান, 
ধারণা, নিদিধ্যাঁসন প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে স্বতঃই আগ্রহশীল কেন ? 
শুধু ভগবান্‌ লাভের জন্য । দেহের কোন অংশের কি প্রকার 
সন্কোচন বা প্রসারণ, শুক্র বা বায়ু ধারণ, স্্েহ, দয়ী, মায়া, ভক্তি 
প্রীতি ও প্রেম প্রভৃতি দ্বারা কেমন করিয়া ভগবল্লাভ হয় তীহার 
বিশ্লেষণ জন্য প্রতিনিয়তই কাধ্য ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, কোন 
প্রক্রিয়ায় কেমন করিয়া মনঃসংযম হয়, কেমন করিয়া ভগবানকে 
আপনার করিতে পারা ঘাঁযু, কেরল. তাহার অন্বেষণেই. আপনাকে 
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বাপৃত রাখিতে চাহে । সে বুঝিয়াছে একদিন তাহার মৃত্য অনি- 
বাধ্য ₹_জগতই মরণশীল! মানব দেহের পুর্ণপরিণতি একমাত্র 
ভগবল্লাভে। ভখন সে বিচার করিল, জ্ঞানে, ন! প্রেমে ? মৃত্যপ্তয়ী 
হইতে হইলে কোন পথটা স্থুগম ?- বুঝিল জ্ঞানে বু দুর! খ্যান- 
ধারণা, নিদিধাসন জ্ঞানের স্থবৃহতড কম্ম! ভগবান্কে ব্রঙ্গ বা অতি 
বৃহৎ ভাবিয়। তীহাকে ধ্যানে ধারণ! করিবার চেষ্টার জন্য শমদমাদি 
আঁসন, নিয়ম, প্রাণামাদির বিধি ব্যবস্থা-_ব্লপূর্ববক তাহাকে স্বত্বীধি- 
কারের চেষ্টা !-_ ব্র্গাণ্ড খুঁজিয়। তাঁহার সত্তা উপলব্ধির প্রয়াস !_- 
তিনি সদয় কি নির্দয়, তিনি সসীম কি অসীম, স্‌ কি অসৎ, 
তিনি চিৎ কি জড়, তিনি আনন্দ কি নিরানন্দ-এই সমুদয় উপলব্ধি 
জ্ঞীনের কাধ্য, ইহা সকলেরই বোঁধব্য। কিন্তু উপায় মহান__পথ 
অতি শুক্ষ। যিনি প্রেমময়, দয়াময় _আনন্দময়-_কি উপায়ে তাহাকে 
উপভোগ করিয়। এ মর জীবন ধন্য কর! যায়__মানব জীবন সার্থক 
হয়, তাহার উপায় অন্বেষণ জন্য উক্ত জ্ঞানিগণ বহু সহজ বসর 
তপস্যা করিয়। যখন ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করিলেন, তখন 
পুলকে পুর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রধারায় অভিষিক্ত হইলে ভগবান্‌ 
আবিভূতি হইয়। বলিলেন ৫ 
৬৮” নাহং তিষ্ঠামি বৈকুৃে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তান্তা। যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

আমি বৈকুণ্টে থাকি না_-যোগিদিগের হৃদয়ও আমার বাসভূমি 
নহে; আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান--প্রেমভরে আমার 
স্মরণ মনন করেন আমি সেইখানেই অবস্থান করি । 

তখনই জ্ঞানীদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়! গেল-_তীহার! প্রেমে অভি- 

ভূত হইলেন ! ভীহারা বুঝিলেন ভগবান্‌্কে ধরিতে হইলে চাই ভক্তি। 

ভক্তি__-ভজধাতু তি প্রত্যয়। ভজ ধাতুর অর্থ ভজন বা সেব। 
কিরূপ ভজন ?. পিতামীতী, প্রভূ, গুরু প্রভৃতি, গুরুজনদিগের প্রতি 
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ঘে ভান্তরিকত। তাঁহার নাম ভক্তি । ইহাঁতেও কার্ধা সিদ্ধি হয়; কিন্কু 
ভক্ত ৪ ভগবানে অনেক দুরত্ব রহিয়া যাঁয়_ছোট বড়র সক্কোচ 
প্রসারণ -কিন্তু কিন্তু ভাব '-_অপরাধীর ভাব !-_কি জানি কখন 
কি অপরাধ ঘটে ভক্ত এই ভয়ে সর্বনদ শঙ্কিত হয়। 

শীক্গীরামকুষঞ্জদেব বলিয়াছেন ভক্তি পাকিলে প্রেম হয়। তখন 
ভয় সঙ্কোচ দূরীভূত হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে তাহা কতকটা রহিয়া যাঁয়। 
তজ্জন্য খধিদিগের চিন্তা আসিল কেমন করিয়া নির্ভয়ে অসঙ্কোচে 
প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করা যায়? প্রেমে ভগবানকে ভালবাঁসিতে না 
পাঁরিলে জীবনের পূর্ণপরিণতি হয় নী-জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়ী যাঁয়। 
সর্ব ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইলে চাঁই মধুর ভাঁব। মধুর 
ভাবে শান্ত, দাস্ত, সখ্য ও মধুর-_এই চারি ভাব আছে আবার মধুরের 
মধুরহ্বও আছে! যেমন এই উপলক্ধি অমনই খধিগণের আর বিলম্ব 
সহিল না, আরাধন! করিয়া তাহার। ভগবানের প্রেয়সীত্বের অধিকার 
রূপ বর প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও ঈষদ্ধান্য সহকারে তাহাদিগের 
অভিলাষ পুরণের বর দান করিয়া তাহাদিগকে কুতার্থ করিলেন। 
তীহারাঁই যথাসময়ে ব্রজে ব্রজগোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ- 
প্রেমের অধিকারিণী হইয়ীছেন। ইহাই পুরাণের কথা । 

সখায় সখাঁয় প্রেমে যেমন সঙ্কোঁচ নাই! পরস্পর পরস্পরের 
গী পা টিপিবার আদেশ করিতেও সন্কুচিত নহে, একজনের গীড়ায় 
অন্য জনের অসঙ্কৌোচি সেবা, সহানুভূতি, উদ্বেগ !-_কেমন করিয়। 
সখাঁর ীড়। সারিবে, কি করিলে, কি দিলে তাহার পীড়া যন্ত্রণার 
অবসাঁন হইবে, এই চিন্তায় আত্মহারা_-শয়নে ভোজনে স্রখ স্বস্তি 
নাই, যেমন হিন্দুর স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ;--স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রীর প্রাণে 
কত আতঙ্ক !--কেমন করিয়া তাহার গীড়ার অবসান হইবে, অনন্য 
মনে কেবল সেই চিন্তা ! আন্তরিকত। গাঁ হইলে ইহ শ্বতঃই হয়। 
সেইরূপ সোহাঁগ-লালিত। স্ত্রীর পীড়া হইলেও পতির এ ভাব। 
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প্রোধিত ভর্তিক--স্ত্রী ্বামী- সোহাগিনী হইলেও একটু একিস্ত" 
রহিয়! যাঁয়। স্বামীকে সে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধ। করে তীহার 
প্রতি তাহার অগাধ গ্রীতি, স্বামীর জন্য প্রাণ দিতেও সে কুষ্ঠিত নহে। 
স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে_স্বামীর ভোগবিলাসের পূর্ণ উপকরণ 
হইতেও সর্বনদাই সে প্রস্তুত-_সতীত্বের পরাকা্ঠ। পর্ণমাত্রায় বজায় 
রাখিতে তাহার সর্ব আকাঙক্ষী-_সীতা সাবিত্রীর শ্যায় পতির চরণে 
সর্দদাই ঢালিয়া দিতেছে; কিন্তু তবুও যেন প্রেমের পুর্ণত! লাভ 
হয় না, কোখাঁয় যেন কি একটু “কিন্তু” রহিয়া যাঁয়। স্ত্রী স্বামীকে 
ভাঁলবাসে-__তাহাকে প্রাণের প্রাণ করিয়া রাঁখে, কিন্তু তবুও তাহাতে 
সখার প্রেম উদ্ভুত হয় না। পতিব্রত৷ স্ত্রী অসঙ্কোচে স্বামী সেব! 
করিলেও যেন সখাঁর অসঙ্কোচ হৃগ্ভতা লাভ করিতে পারে না। কারণ 
স্বামীর প্রতি তাহার একটা দেবভাব হৃদয় অধিকার করিয়। থাকে । 
প্রভূ দাসীর ঘেমন সম্বন্ধ তেমনই সম্বন্ধে স্বামীকে দেবত1 বা! বড়ত্বের 
আসন দিয়া আপনাকে খাটো করিয়। রাখেন--স্মত্ব দিতে পারেন 
ন। বা সখাঁর ন্যাঁয় স্বামীকে সমান পধ্যায়ে বসাইতে পারেন না । 
এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার মহ্ষীগণ অপেক্ষা ব্রজগোপীদিগের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

এ জন্গন্ধে একট। গল্প আছে যে, নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস 
করিলেন যে, প্রভে।! দ্বারকাঁলীল। ত দেখিলাম । মহিষীদের দ্বারে 
দ্বারে ঘুরিযা আপনার আন্তরিকতা ও প্রেমের পরিচয় পাইলাম । 
আপনি ত অতান্ত মুগ্ধের ন্যায় প্রেয়সীদিগের আদর আপায়নে বাস্ত। 
তজ্জন্য জানিতে ইচ্ছ! হয় ইহাঁর। গোপীদিগের অপেক্ষাও কি আপনার 
অন্ুরঞ্তা ? 

শ্রীকৃঞ্ণ তাঁহ। শুনিয় হাসিয়। বলিলেন নারদ! চল অন্যত্র যাই, 
তথায় গিয়া তোম'র এ প্রশ্নের উত্তর দিব। 

অনন্তর নারদ কৃষ্ণ সহিত স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের জর 


১৬ প্রস্তাবনা । 


পল তা পাটি পাস এসি পাটি পি পাস লি শি পেশি পি লাস্ট পরা পা পাস্টি পাদ শি পরি পাটি পি পাশ লা কাকি পি 


আকস্রিক বিপদে উদ্বিগ্ন হইয়া জিজভবাসা করিলেন, গ্রভে। ! উপায় 
কি,_কিসে আপনার এই পীড়ার উপশম হইবে £ 

প্রীকুষ্। বলিলেন, নীরদ ! সত্বর দ্বারকায় গিয়া আমার মহিষী- 
গণের নিকট আমার এই বিপদের কথা জীনাইয়। তাহাদের পদধূলি 
লইয়া! আইস । তাহাদিগকে বলিও যে তাহাদের পদধুলি মাথায় দিলে 
তবে আমি কীচিব, নত্বব। জীবনের আশা নাই। 

নারদ প্রভূকে বিশেষ কাঁতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় উপস্থিত 
হইয়। গীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করি- 
লেন; এবং বলিলেন আপনাদের পদধূলি তাহার মস্তকে দিলে তবে 
তিনি প্রাণ পাইবেন, নতুবা তীহাঁর জীবনের আশা নাই। 

মহিষীগণ তাহা শুনিয়। শিহরিয়। উঠিয়া বলিলেন, ঠাকুর ! 
তাহাও কি হয়? আমাঁদের পরম পুজ্য দেবতার মাগায় দিবার জন্য 
আমাদের পদধূলি দিব? আমরা কোন প্রকারেই তেমন পাপানুষ্ঠান 
করিতে পারিব না। তাহার উপর আপনার ন্যায় ব্রক্মবির মাথায় 
সেই পদধূলির বোঝা! চাপাইব ?--আঁমাঁদের প্রাণ থাকিতে কখনও 
তাহা পারিব না। নারদ তাহ শুনিয়া নিরাশ হইয়। কৃষ্ণের নিকট 
ফিরিয়া আসিয়। নিবেদন করিলে, কুঞ্চ তীহাঁকে বলিলেন নারদ ! 
অবিলম্বে তুমি ব্রজে গিয়া! আমার প্রেয়সীগণে আমার বিপদের কথা 
বলিয়া তাহাদের পদধূলি লইয়া আইস। 

নারদ তত্ক্ষণাঁৎ ব্রজে ছুটিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ 
প্রেয়সীগণে কৃষ্ণের পীড়ার কথা৷ বলিয়। তাহাদের পদধূলি প্রীর্থন। 
করিলেন। নারদের মুখে কৃষ্ণের পীড়ার কথ৷ শুনিয়া গোপীগণ হায় 
হায়! করিয়। উঠিলেন এবং সত্বর সকলকে ডাকিয়! কুষ্ণপ্রেমে আকুল 
হইয়। অবিচার বুদ্ধিতে পদধূলির বোঝা বাঁধিয়া ব্রহ্মধি নারদের মাথায় 
চাপাইয়৷ দিয়! সত্বর তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে যাইবার আদেশ করি- 
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লেন। নারদ গোপীদিগের পদধূলির বৌঝা। মাথায় লইয়া বাস্ত-সম্স্ত 
হইয়ী। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন নারদ ! আমার 
ব্যাধির শান্তি হইয়াছে । এখন বুঝিলে কাহার! আমায় মন প্রাণ 
দিয়া যথার্থ ভালবাসে ? তুমি ব্রহ্মধি__নাঁরায়ণপরাঁয়ণ মহাত্মা,_ 
তোমার মস্তকেও তাহাদের পদধূলির বোঝা চাঁপাইতে তাহারা কিছু- 
মাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই । সর্ববপ্রকাঁরে আমার কল্যাণই তাহাদের 
একমাত্র কাম । আমি বড, ভাহারা ছোট, এ ভাব তাহাদের নাই, 
তাহার। প্রকৃতই সখী এবং আমার সহিত একপ্রাণ |” 

এইজন্য বলিতেছিলাম, পতিব্রতা সতীর পতির প্রতি যে একান্তিক 
ভালবাস! তাহাও এই আন্তরিকতার সহিত তুলনীয় নহে ! তাহাতে 
সঙ্ষোচ আছে, ইাতে তাহার কিছুই নীই, একবারে প্রাণঢাল! অগাধ 
ভীলবাসা---আন্তরিকত। ! এইজন্য গোপীপ্রেম জগতে অতুলনীয় ! 

গোঁপী-প্রেমের কথ! শুনিলে যে সব কুচিবাগাশ নাক সিটকান, 

তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগা বে, গোপী-প্রেন কি তাঁঠা তাগারা বুঝিতে 
চেম্টাও করেন না। এত বড় আন্তরিকত।-এমন দেহমনপ্রাণ দিয় 
ভালবাসার আদর্শ জগতে আর নাই। ভালবাসা বা আন্ত- 
রিকত। কাঁতীকে বলে, জদয়সর্বন্গকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে 
হয়, তাহার একমাত্র আদর্শ গোৌপাগণ !-_ ভালবাসা যেন মুগ্তিমতী 
হইয়া! গোপীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 

থে গ্রভৃভক্ত, তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি দেখিয়া প্রভৃও তাহাকে 
না ভালবাসিয়। থাকিতে পারেন না । দাঁস ভক্তির জোরে প্রভূকে 
যে আকর্ষণ করে, সে আকর্ষণের বেগ সামলান প্রভুর পক্ষে অসম্ভব । 
এজস্ প্রভুও দাসের ভক্তি-বলে আকৃষ্ট হইয়া দাসভক্ত হইয়। পড়েন। 
ইনাঁই জাগতিক নিয়ম । ভক্ত ও ভগবানের সন্বন্ধও এইরূপ । ভক্ত 
বড়ই আন্তরিকতার সহিত তাই ভগবান্_ প্রভূ বা গুরুকে জিজ্ঞাঁস। 
করিয়াছেন, “ তুমি ভজ কি আমি ভজি, বুঝতে নাঁরি বাভারে। » 

ডি 


সি 


১৮ উিস্তবিন। | 


জকি পাছত ০ পাছি ক সির্পাসছি পি শী তাস পিষ্ট লী পশিশিসপিপীস পপি লাস পাস্টিলাস্ছি পদ পালিশ পাছিলাছি ত ০ লা? 


সত শা পাশি পদ পি কী ক জি লাতিন লাস্ট পাস লস পনির সদ লাস, 


তড্ভন্য ভগবান্ও বলিয়াছেন, _« যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে তাং স্তুখৈব 
ভূজাম্যহম্‌। _যে আমাকে যেভাবে ভজন করে, আমি তাহাকে 
সেইভাবে ভজন। করি । ” 

গোঁপীর। তাহাদের দযিতকে যেমন আন্তরিকতার সহিত ভাল 
বাঁসিতেন, দয়িতও তাহাদিগকে তেমনই আন্তরিকতার সহিত ভাল 
না বাঁসিয়! থাকিতে পারেন না । পুর্বধেই বলিয়াছি ভালবাসা কি 
জিনিষ জগদাসীকে তাহার আদর্শ প্রদর্শন জন্যই গোঁকুলে গোপী- 
প্রেমের উদ্ভব ৷ 

ভালবাসা" _সদিচ্ছাই জগতের সার । জগতে মানুষের কথা দূরে 
থাকুক, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও ভালবাসার আস্বাদ জানে। ভাঁল- 
বাঁসাই জগতের কাম্য ৷ যে মানুষ স্বার্থের জন্য পর-সর্ববনাশ করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নহে, সেও তাঁহ'র স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে ভালবাসে । 
অবশ্য তাহাদের নিকট ভাঁলবাসা সীমাবদ্ধ । তাহারা তাহাদের স্ত্রী- 
পুত্রকন্াকে ভালবাসে, আম্মীয়স্বজনকে ভালবাসে, নিজ নিজ 
শ্রেণী বা জাঁতিকে ভালবাসে । ভালবাস! স্বর্গীয় পদার্থ-__ অর্গের 
মন্দাকিনী-প্রবাহ-__নন্দন-কাঁননের পারিজাতি,_মন্থিত সাঁগরের অমৃত ! 
তাহা পানে মর অমর হয়! বাবহারের দোষে গণ্ডিবদ্ধ করিয়! 
জাঁগতিক নর ইসাঁকে কলুধিত করিতেছে-_ কীরণ, তাহারা ইহার 
ব্যবহারের প্রকুষ্ট উপায় জ্ঞাত নহে। ভালবাসাতেই মানুষের জীবন 
সার্থক হয় ! ভাঁলবাঁস। ব| প্রেমই জগতের একমাত্র ধন ! 

ভাঁলাবাস যদি পবিত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তবে তাহ প্রসার 
লাভ করে। আমি আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রীপুত্র- 
কন্যা ও আত্মীয-স্বজনকে ভাঁলবাঁসি । ভালবাসার মৌহে তীহদের জন্য 
প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপাজ্ঞন করি। তাহাদিগকে উত্তম 
খাঁ, উত্তম পরিচ্ছদ ও ভূষণাঁদি দানে তুষ্ট করিবার চে করি, তাহা- 
দের স্তুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মপ্রসীদের জন্য । ইহাই জাগতিক চিরা- 
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চরিত প্রথা । এজন্য কেহ কাহাঁকেও বাহবা দেয় না, বা কাহারও 
প্রশংসা করে নী। ইহা যদি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়। দীন-দুঃখী 
সেবায় নিয়োজিত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত ও আর্তের ছুঃখ হরণে প্রযুক্ত হয়, 
তবেই তাহার সার্থকত সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত হয়। তখনই আমর 
সেই হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিকে দয়ার সাগর বা মহাঁত্বা নামে অভিহিত করি। 
আমরা ঘদি ভালবাসার প্রকৃত কাঁরণ না জ্ানিযী-বী সম্যক পধ্যাঁ- 
লোচন। না করিয়ীও উক্তরূপ দয়ার কাঁধ্য করি তাহ! হইলে আমরাও 
লোকের ধন্যবাদ ভীজন হই। আর লোঁকেই বা এজন্য ধন্যবাঁদ 
জ্ঞাপন করেন কেন ? কারণ, ভালবাসার প্রসারতায় তাহাদের সম্মতি 
বা আনন্দ জ্ঞাপনই বিরাট নীতির সাঁরবন্তীর প্রতিপাদক, তাহা ন। 
বলিলেও চলে । এইরূপে ভালবাসার সীম। যতই স্বজন ও স্বদেশ 
ছাঁড়াইয়া। পৃথিবী বা জগন্ময় ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে ততই জগতে সমধিক 
সমাদৃত হইয়া বিশ্বপ্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম শুধু 
মানব জাঁতির উপর প্রযুক্ত হয়, তাহা নহে । আমাদের শান বলি- 
তেছেন “সমত্বমারাধনামচ্যুতশ্য”__জগতের সর্বৰ জীবের উপর সমভাবই- 
অচ্যুত বা! ভগবানের আরাধনা । কেন? যেহেতু ভগবান্‌ সর্বব 
জীবেই বর্তমান, এই সমত্ব শিক্ষা,-সাঁধনাঁর বস্ত্র । সাধন! ন। করিলে 
এই সমত্ব ব। সর্বজীবে ভগবানের অস্তিত্ব উপলদ্ধি হয় ন1। 
আমাদের দেশে সাধারণ প্রবচন আছে “বামুন কুকুর না কর আন, 
সকল জীব এক সমান” গীতা বলিতেছেন “ ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং 
হৃদ্দেশেহজ্ভবুন তিষ্ঠতি।” ইশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে আত্মারূপে 
অবস্থান করিতেছেন। সাধন! দ্বারা যখনই এই জ্ঞান জন্মে ব 
ভগবদ্দর্শন হয় তখনই "অহিংসা” পরম-ধন্্রূপে আত্মায় মুদ্রিত হয়। 
স্থতরাং হিংস। অন্তহিত হইলেই সমত্ব দয় অধিকাঁর করে । তখন জীব 
শিব হয়। তখন তিনি বুঝেন কে আমার পর ?__জগন্ময় যে আমি 
আমার হৃদয়ে, আমার শরীরে যে শক্তি__ষে সত্থা, অতি ক্ষুত্র কীটাঁণু- 


তি প্রস্তাবনা 


কীটেও যে তাহাই! আমি কাহাকে মারিতে যাই ? আমি কাহাকে 
হিংসা করি? জগত্ময় যে আমি 

শ্রীশ্রীরাঁমকুঞ্ণ পরমহংসদেব সাঁধন1 দ্বার। যখন বিশ্বময় এক আত্মা 
বা আমিত্ব উপলব্ধি করিলেন, তখন ফুল তুলিতে বা ঘাঁস ছি'ড়িতে 
পারিতেন না। একদিন দুইটী নৌকার দীড়িমাঝিতে মারামারি 
হইল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কাঁলীবাঁড়ীর গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন । 
একজন আর একজনের পুষ্টে যেমন সজোরে চপেটাঘাঁত করিল, 
অমনই তিনি চীগুকাঁর করিয়া উঠিলেন। তীহার চীৎকার শুনিয়। 
হৃদয় প্রভৃতি ততক্ষণা দৌড়িয়া আসিয়। জিজ্ঞীস| করিলেন কি 
হইয়াছে? তিনি বলিলেন পিঠে চাপড় মারিল ! তাহার। বলিলেন কে 
মারিল? তিনি বলিলেন, এ নৌকার মাঝি আর এক জনের পিঠে 
চাপড় মারিয়াছে । তাহার বলিলেন উহার! মারামারি করিয়াছে ত 
তুমি চীৎকার করিলে কেন? তিনি বলিলেন, আমার পিঠে আঘাত 
লাগিয়াছে ! ভীহার দেখিলেন তীহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ 
স্পঙ্ট ফুলিয়! উঠিয়াছে ! তাহ দেখিয়া তীহাঁরা বিন্য়ে অভিভূত 
হইলেন। 

ইহাই যথার্থ সাধনা । সাধনাতেই এইরূপ একাত্মবৌধ বা জগন্ময় 
আঁমিত্ব জ্ঞান হয়। এই জ্বীন হইলে আর কি হিংসা চলে ? _হিংসা 
করিবে কাহীকে ? এই যে জ্ঞান_-এই যে অনুভূতি-_ ইহার ভিতর 
আনন্দ কত ! বিশ্বময় যদি সেই পরমত্রন্ম-রস স্বরূপকে দেখি_জ্ঞান- 
চক্ষু যদি খুলিয়! যাঁয়, তবে তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না; আনন্দে 
হৃদয় সাগরের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়। উঠে এবং সচ্চিদানন্দ-রস-সাগরের 
পর্ববত-প্রমাণ তরঙ্গে কোনদিকে ভাসাইয়া লইয়ী যায়, তাহার 
ইয়ন্ত। থাকে ন।। তখন জীব স্তব্ধ হইয়া অতি নিভৃত গুহায় প্রবেশ 
পূর্বক অহনিশ সচ্চিদানন্দ-সাগরের অস্ৃত-প্রবাহে মগ্ন হইয়া লক্ষ 
লক্ষ কৌটী কোটা বৎসর নিমেষের ন্যায় অতিবাহিত করেন । 
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জীবের স্বাভাবিক ধশ্মীই এই। তবে জীব এমন হিংসা-বিদ্বেষে 
কলুষিত হইয়া নরীধম,__পশ্বীধম হইয়া উঠে কেন? -_মলিনতার 
জন্য ! স্বচ্ছ-দর্পণে যদি ক্রমীগতই কর্দম নিক্ষেপ করা যায়, তবে 
তাহার দর্পণত্বই ব। থাকে কেমন করিয়। ? মলিন দর্পণকে যে যত 
পরিষ্কত করিবার চেষ্টা করে, তাহ। ততই স্বচ্ছ ও নিন্ল হয়। যে 
দর্পণ যত পরিচ্ছন্ন ও নিম্মল তাহাতে ততই স্বরূপ পরিস্ফুটবূপে 
প্রতিবিশ্বিত হয়। 

জীব আপনাকে চিনে না, জানে না তবুও সে আর এক জনকে 
ভালবাঁসিতে চায় স্বরূপের স্বভাবে ।ভাঁল ন! বাঁসিলে সে বাঁচে না। 
যাহার কেহ নাই, সে কুকুর, বিড়াল বা পাখী পুষিয়াও তাহাকে 
ভালবাসে কেন কারণ ভালবাসাই যে তাহার স্বভাব। 

সমধন্্ন বিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে আঁকর্ষণ করে, ইহাই প্রকৃতির 
ধন । এইজন্য পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ মাধ্যাঁকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়া পৃথিবী হইতে দুরে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত ফল 
পাঁকিলে পৃথিবীতে পড়ে । অতি বেগশালী গোলাগুলি শুন্যে নিক্ষেপ 
করিলে, তাহাঁও পৃথিবীতেই পড়িবে । পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীম! 
অতিক্রম করিবার শক্তি এ পর্য্যন্ত মর-জীব লাভ করিতে পারে নাঁই। 

আবার, মাধ্যাঁকর্ণ বলে গ্রহৌপগ্রহ, তারকা, চন্দ্র-সৃষ্য পরস্পরকে 
আকর্ষণ করিয়। শুন্তে অবস্থিত থাকিয়! নিরন্তর ভ্রাম্যমান রহিয়াছে। 
এই মহাঁকর্ষণের মূলেও এ অমধন্্ম বিশিষ্ট পদার্থ সকলের পরস্পর 
আকর্ষণ । তাহ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের 
এক একটী শক্তি একটা আত্মার যোগসূত্রে সন্বদ্ধ । 

জগতে কাহাঁরই অন্য কেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইবার উপায় নাঁই। 
এক শক্তির বলে সকলেই পরিচালিত হুইতেছে, স্থৃতরাং সকলেই 
সমগুণবিশিষ্ট । আবার, সমধন্্মই পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম। কেননা প্রত্যেকের অন্তরে এক আত্মীই অনুস্যূত 
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ত১ শাশ্সিপিসপীলীস্পি শিস বাপি শা পেস ৩২০ পাশ লাস্টিক সস 


আছেন । এই জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসাই স্বাভাবিক ধণ্ম। 
পুর্বেবই বলিয়াছি, - মাঁলিন্যদৌষেই আমাদের এই স্বভাব্জ ধন্মের 
বাতায় ঘটে । আবার, আমর যে যেমন করিয়াই ভাঁলবাঁসিনা_যে 
ভাঁবেই আমর! এই ধন্মের ব্যতায় ঘটাই না, একজন না! একজনকে 
ভালবাঁসিয়'_-অন্ততঃ একট কিছুর উপর আমাদের ভালবাস। রাখিয়। 
যত অন্ধভাঁবেই চলিনা, আমরা মূলতঃ ভালবাসি সেই মহামহীয়ান্‌, 
গরীয়ান, অণোরণীয়ান্‌ বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের সেই. এক আত্ম সর্ববতঃ 
পরমেশ্বর ব্রঙ্গাগুভান্তোদর অবাজ্নসৌগোচর জ্যোতিন্নয় বিরাট 
ব্র্ষকে। 

ইহাই জীবের, জীগতিক পদার্থের,-_অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক 
ধন্ম। 

মানুষ জাগতিক জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, 
দ্রয়াঁমাঁয়া, ন্সেহ-ভীলবাঁস! ও শ্রীতি-প্রেম আছে,__ তাহার পাঁপ-প্রণ্য- 
বোধ, বিচার-বিবেক, কর্তব্য ও ধন্াজ্ঞান আছে। বাঁচিতে হইদন, 
কেমন করিয়! কীচিতে হইবে, সংসার করিতে হইলে কেমন অভিভূত 
সংসার করিতে হইবে, আঁহাঁর-বিহারের রীতি-নীতি কি প্রকার হইলে 
তাহার জন্ম-কণ্মন ফল হুইবে, সর্বদা সে তাহাই অনুসন্ধান করি- 
তেছে। এজন্য আদর্শ বাছিম্া__বিচাঁর করিয়! তাহাই গ্রহণ করিতে 
উদ্ধদ্ধ হইতেছে । পশুর মত পাঁশবিক বৃত্তির অনুসরণ তাহার 
বাঞ্চনীয় নহে । তাহার! যখন মানুষ, তখন মানুষের মত-_ মানুষের 
উপযুক্ত দয়া-মায়া, স্রেহ-ভাঁলবাসা, প্রীতি-প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়া আনন্দের হাট বসাঁইতেই তাহারা চায়। মানুষমীত্রেরই 
উদ্দেশ্য আনন্দে কাল কাঁটায়। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে 
আচারে-বিচারে, কর্তব্যকরণে সকলেই স্ত্খ চীয়। কিন্তু সুখের 
প্রয়োগ সকলে জানে না, _স্বখাঁতিশষ্যের চিন্তায় সখের ব্যভিচারই 
করিয়া বসে। এইজন্যই জগতে যত অনর্থ। মানুষের জীবন-যাত্রার 
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সম লা পা সস লা পি পক্ষ পাত পাস স্টল ৩, 
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মাত্র নির্ধীরণ এবং অনর্থ নিবারণ জন্যই ভগবান্‌ ক্পা করিয়। ধরা- 
ধাঁমে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । কারণ-_মানুষ তাহার অতীব প্রিয়! 
মানুষকে ব্যভিচারী এবং দয়।-ধন্্ন ও কর্তবো উদীসীন দেখিলে, তিনি 
মানুষ হইয়৷ আসিয়া মানুষের কর্তব্য শিক্ষ। দেন__ দয়াধন্মের আদর্শ 
প্রদর্শন করেন। মানুষের পাশবিক বাবহার তাহার সহ হয় ন1। 
দয়াধন্ বিসর্জন দিয়া মীন্নষকে অন্যের উপর পাশবিক ব্যবহার 
করিতে দেখিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা! 
করিয়া সংসারের নীতি-ধর্ম্পের সামঞ্রশ্থা রক্ষা করেন। এই জঙম্যই 
অস্থুরবধ ও গোঁকুল-প্রেমধশ্মের প্রবর্তন । 
গোকুলের গোপীদিগের প্রেম তাহাঁরই আদর্শ। কেমন করিয়। 
ভাঁলবাসিতে হয়, সেই ভালবাসায় ইহ-পরলোকের ইফ্টলাঁভ কেমন 
করিয়া হয়, তাহারই পন্থ! প্রদশিত হইয়াছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভাল- 
বাঁস, আত্ীয়-স্বজনকে ভালবাস, দেশ-দশকে ভালবাস, _ ভালবাঁসাঁর 
রীতিনীতি, আদর্শ ও ধশ্ম রক্ষা কর। সেই ভালবাসায় আন্তরিকতা 
পাকিজ্ণের সীম নিদ্ধীরণ জন্যই ভগবানের অবভাঁর। কারণ মানুষ 
তাহার হ্যায় তেমন করিয়া! আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারে না। সেই 
আদর্শ এত বড় উচ্চ যে, মানুষ তাহার নিকট পৌছিতে পারে না। 
তাহ। না পারিলেও সেই উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে সে যত 
দূরে পৌচিতে পারে তাঁহাতেই তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া যায়। 
পতি-পত্বীই সংসারের মূল। এই ছুই জনের পরস্পরের প্রতি 
ভালবাঁসা-_গ্রীতি-প্রেমই ইহ-পরলোকের আনন্দের ভিত্তি। ইহাদের 
পরস্পরের যদি গ্রীতি-প্রেম না থাকে, তবে সংসারের মূলই শিথিল 
হইয়। যায়! __তাহা। হইলে আর সংসাঁরই হয় না। ইহাদের প্রীতি- 
প্রেমেই সংসারের পরিবদ্ধন। পুত্র-কন্াই সংসারের শোভ? ! 
হিন্দুর ধণ্ম পশু-ধশ্ধ নছে। হিন্দু স্ত্রীকে ইন্দ্রিয় চরিভার্থের যত 
বলিয়া মনে করে না_সে ধর্মম-পত্বী। ধন্মলীভের জন্যই সে পত্বী 
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গ্রহণ করিয়! থাকে । তাহার আশা পুত্রপিপু প্রয়োজনম্‌। পত্বীতে 
পুত্রোপাঁদন ধণ্লীভের জন্য | সর্বধধন্মকন্মের সহায়ক পত্বী-_ ইহ- 
পরকালের সঙ্গিনী_-অদ্দীঙ্গিনী_গৃহকর্রী। আমাদের শান্ত্রকারগণও 
বলিয়াছেন “ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ৷» হিন্দুর গৃহ বলিলেই গৃহিণীকেই 
বুঝাঁয়। তিনিই গৃহের আধার- গৃহ-সর্ববস্ব। 
যিনি ধন্ম-পত্রী, ফাহাকে বিবাহের সময় বলিতে হয়, “ তোমার 
হৃদয় আমার হৃদয় এক হউক--“ঘদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব ।” 
এমন যে ধন্ধ-পত্তী তাঁহাকে কেমন করিয়। ভালবাঁসিতে হয়, তাহাঁকে 
কেমন চক্ষে দেখিতে হয়, কেমন করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিতে 
হয়, তাহার সহযোগিতায় কেমন করিয়া ধশ্মীজ্ভন করিতে হয়, 
তাহার শিক্ষ। হিন্দু-শান্্পুরাঁণে যেমন আছে, জগতের অন্যত্র তেমন 
কুত্রাপি নাই। হিন্দু শিক্ষা দিয়াছে,_“ ন্যস্ত যত্র পুজ্যন্তে রমন্তে 
তত্র দেবত1 ” যেখানে নীরীদিগের সম্মান ও পুজ। হয়, তথায় দেবতা- 
গণ পরিতুষ্ট থাকেন। কিসে নারীদিগের সম্মান, পুজা হয়, তাহার 
বিচার-বুদ্ধি প্রণোদনাই শাস্ত্র। হিন্দুনারী স্বভাবতঃই ধন্মপরায়ণা | 
তাঁহাদিগের সহযোগিতায় ধশ্মলাভের উপায় অন্বেঘণই হিন্দু মনীষীর 
অনুসন্ধিৎসা। গীতাঁয় ভগবান্‌ বলিয়াছেন “ আহার-নিদ্রামৈথুনঞ্চ 
সাঁমান্যমেতত্ পশুভির্ণরানাম্‌। ৮» আহার-নিদ্রা-মৈথুন __ পাশবিক 
ধন্্ন। নরেও এ ধর্মের ব্যতিক্রম নাই । যে সব নরে এই তিনটামাত 
কার্য বর্তমান, তাহার পশুধশ্মাক্রান্ত বা নরপশু। এই পাশবিক 
ধণ্মকে অতিক্রম ক্রাই মনুষ্যত্ব । নতুবা মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ 
কি? পশুর বুদ্ধি-বিবেচনা বা বিচাঁর-বুদ্ধি নাঁই-তাহার বিবেক 
নাই। সে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনেই জীবন অতিবাহিত করে। জন্ম- 
কন্ম-ধন্ম ও ভগবান্‌ সন্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞীন নাই। বিবেকবিহীন 
বলিয়া কম্মের ফলাফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু 
মানুষকে সদসকণ্মবিচারশীল ও বিবেকী বলিয়াই কন্মের ফলাফল, 
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ভোঁগ করিতে হয়। ভাঁলমন্দ বিচীরশক্তি যেখানে, সেইখানেই ধর্মী- 
ধম্ম ও কশ্মফলভোগ । পশুর সহিত মানবের পার্থকা এইখানে । 
মানুষ বুদ্ধিবলে ও বিচাঁরশক্তি দ্বার! পাশবিক আনন্দকে অতিক্রম 
করিয়া “ ভুমানন্দের ” সন্গান পাইয়াছে। সে আনন্দ পাশবিকধর্ম্ম 
চরিতার্থের আনন্দ অপেক্ষা কত পবিত্র, কত মহান ও কত দেহ-মন- 
আত্মা! পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকারী, তাহা! সেই আনন্দপ্রাপ্ত বাক্তিগণই 
বুঝেন; তড্জন্য তীহাঁর। জাগতিক পশুগুণাতিক্রম করিয়া অমর 
হয়েন। 

হিন্দুর ধশ্-কণ্ধন ও সংসার এই ভূমানন্দলাভেরই পথ প্রদর্শক 
সে জানে, পশুধন্মে সে নন্দ নাই। তাই সর্ব প্রকারে পাঁশবিক- 
ভাব বর্জন করত কাঁয়মনোবাক্যে আত্মশুদ্ধি করিয়৷ ভূমানন্দলীভের 
জন্য অনন্তের ধানে নিমগ্ন হয়। সে জাঁনে, জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যু 
অনশ্যন্তাবী। জন্ম মৃত্যুই জাগতিক জীবের অপরিহার্য ব্যাধি। 
পাঁশবিকভাবে এ বাঁধি পরিহারের উপীয় নাই । তাই সনাতন হিন্দু 
আঁহারে-বিহারে, বিচীরেব্যবহারে, শয়নেন্দপপনে, আলাপে-বিলাপে, 
কথায় চিন্তায়, কল্পনা ও কাঁধ্যে ভূমানন্দ লাভের আশায় ভগবানের 
করুণ। ভিক্ষা করিয়া আঁপনাঁকে নিঙ্গিপন, সর্ববপাপবিরহিত, শুদ্ধ 
স্বত্ব ও ব্রঙ্গচারী করিয়া জন্ম কম্ম সফল করিবার জন্য সচেষ্ট হন। 
সনাতন ধন্মের বৈশিষ্ট এইখানে । সে পাখি স্ুখ-সম্পত্তি চায় 
না, পাঁশবিক ধন্ম ব। ইন্দ্রিয় স্থখকে নরক বলিয়াই সর্ববথা অবধারণ 
করে। সে চায় কেমন করিয়া এই নরক যন্ত্রণ। হইতে ত্রীণ পাওয়া 
যায়, কেমন করিয়! জন্ম মরণের হাত হইতে অবাহতি পাওয়া যায়, 
কেমন করিয়া ভূমানন্দের নায়ক ভূতভাবন পতিতপাঁবন ভগবানের 
করুণালাভ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুর শক্ত 
পুরাণ, বেদ-বেদান্ত, আচার ব্যবহার, রচিত ও নিয়মিত। হিন্দু 
পাঁশবিক ব। ইন্ড্রিয়ধ্্ন অতিক্রম ব। নিয়মিত করিবার জন্য আজীবন 
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উচ্চলক্ষা লইযা গন্তবাপত থে প্রধাবিত হয়। 

আধুনিক শিক্ষায় ইহ! বছল পরিম[ণে বিকৃত ব। ব্যাহত হইলেও 
এখনও ইহার প্রভাব অক্ষুপ্রই আছে । কাঁরণ, আঁধুনিক-শিক্ষিত ব্যক্তি 
পারিপাশ্বিক উচ্ছঙ্খলতার প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাঁল বিপথে 
ভ্রমণ করিয়। নাঁনাপ্রকারে নির্ধ্যাতিত, বাধিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হইয়। 
পুনরায় পুর্ববপুরুষগণের সনাতন পথে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। পশ্চাতা-শিক্ষিত এমন বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অন্ু- 
তপ্ত হইতে দেখ! গিয়াছে । হিন্দুর মস্তিক্ষে যে সনাতন ধন্মের বীজ 
নিহিত আছে, তাহ। কোন প্রকারে অস্কুরিত হইবার স্থযোগ হাঁরা- 
ইলেও তাহাতে অন্য কোনরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন বা তাহ! রূপান্তরিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

প্রীপ্রীরামকৃঞ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, কাণিসে বীজ থাকিলেও 
সময়ে কাণিস ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাঁহ। অঙ্ক্লরিত হইবেই । 

ভাই! একবারও কি চিন্তা হয় নাযে, তোমার মৃত্যু একদিন 
না একদিন হইবেই হইবে ? জন্ম গ্রহণের পর শৈশব হইতে কৌমার 
ও যৌবন প্রাপ্ত হুইয়াছ ; এবং যৌবন অতিক্রম করিয়। প্রৌটিস্ব ব1 
বাদ্ধক্যে উপনীত ঠা : ক্রমে ক্রমে শরীরের তেজৌবীধ্য হ্বাস 
হইতেছে, বৌবনে যাহা পূর্ণন্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল-_তাহার ক্ষয় আরস্ত 
হইয়াছে । কেশের পক্কতা, দন্তের পতন, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। তোমায় 
স্মরণ করাইয়। দিতেছে যে, তোমার আসন্নকাল নিকটবর্তী । তোমার 
প্রিয়তম প্রিয়তমা স্ত্রীপুত্রকন্যা আত্বীয়স্বজনও তোমার বাদ্ধক্যদশ 
দেখিয়। দিন গণন। আরম্ভ করিয়াছে । তাহার বিষয়-সম্পত্তি ধনরত 
বুঝিয়া লইয়! তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে । কেবি 
প্রকারে লইবে, সেই চিন্তাতেই তাহারা নিমগ্ন! তুমি তধন্মেব 
অধন্নে-যেন তেন প্রকারে অতুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া গেলে- পুত্র 
দিকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিলে! কিন্তু তোমার কি হইল 
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যমরাজ । থে তৌমায় ধরিবার : জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, উহার 
হস্ত যে ক্রমশঃ বছিত হইয়া! তোমার কেশাকধণ করিবার উপক্রম 
করিতেছে তাহ! কি দেখিতেছ না? যাহাদিগের জন্য অত্রল ধনরত্ব 
সঞ্চয় করিয়া _যাহাঁদিগকে অতুল ধনের অধিকারী করিয়া গেলে 
তাহারা ত তাহা বেশ দেখিতেছে ! কিন্তু তাহারা তোমার এই ভীষণ 
বিপদ দেখিয়া যমের হস্ত হইতৈ তোমায় রক্ষা করিবার কি কোন 
উপাঁয় অবলম্বন করিয়াঁছে ? ভূমি ত মায়ায় অন্ধ হইয়ীছ ; মমের হস্ত 
যে তোমার কেশাঁকর্ষণ জন্য অগ্রসর হইতেছে তাহ। দেখিতে পাইতেছ 
না! তোমার চৈতন্য কবে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। যে ধন- 
সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছ তাহ! কি তোমায় রক্ষা করিবে ?--অতিপ্পিয়- 
তম ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে কে থে বলপর্ববক তোমায় 
বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথায় লইয়া ধাঁইবে তাঁহার সন্ধান জান কি? কোন 
অজ্ঞাত-প্রদেশে কোথায় কেমন করিয়া রাখিবে, কৃত-অপকন্মের 
ফলদাঁন জন্য ঘমরাঁজের কত কঠোর শাসন শাস্ত্রে ঘে উক্ত আছে তাহ! 
জীবিত অবস্থায় মিথা। বা অতিরপ্রিত বলিয়। মনে হইতে পারে, কিন্তু 
খষিবাকা কখনই মিথ্য। নহে, সবই সত্য । সেই অবস্থায় কে তোমার 
সহায়ক হইবে ? সর্বশীস্ত্রেই বলে, কর্দ্মইি ফলদাতা। ;-- ভাল-মন্দ 
কম্মের ফল কর্তীকেই ভোগ করিতে হয়। তাহা, যদি হয়, তবে চোর 
রত্বাকরের ম্যায় কেন অপকন্ম কর? স্ত্রীপুত্রপরিবার কেহ তোমার 
পাপের অংশ লইবে না, তাহার ফল তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 
অতএব কাহার জন্য মিথ্য-প্রবঞ্চনা, জাঁল-জুয়াচুরি, চুরি-ডাকাতি ? 
অর্থ সামথ্য বিষয়-সম্পত্তি কি শেষের দিনে তোমায় রক্ষা করিতে 
পারিবে? তাহারা কেহই সঙ্গে যাইবে না, পৃথিবীর ধন পৃথিবীতেই 
পড়িয়। থাকিবে । মধ্য হইতে তুমি নিমিত্তের ভাগী হও কেনে”? 
অসদুপায়ে অজ্জিত ধন-রত্ব, বিষয়-সম্পত্তি কত দ্রিনই বা তোমার 
উপভোগে লাগিবে ? কোন দিন তোমার দেহাস্ত হইবে তাহ কি তুমি 
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লালসা তত - বি: 


জান? ? প্রাণপ পাখী কখন € পলাইবে তাহা নর স্থির তাহ ঘখন ননাই। তখন 
শেষের দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ কি? হায়! কি মোহমুগ্ধ জীব 
আমরা! দৈঠিক-স্বখের আশায় কত অনর্থ, কত অনাচার, কত 
মিথ্য। প্রব্চনা করিতেছি, তাহার ইয়ন্ত। নাই। কিন্তু প্রকৃত সুখ 
কোথায়, তাহার কোন সন্ধানই লই না। যাহার| হ1 অর্থ হাঁ অর্থ 
করিয়। চিরজীবন দুরাঁকাঙ্ক্! পূরণ জঙ্ দিথ্য। প্রবঞ্চনায় দেহ ঢালিয়। 
দেয়, তীহাঁর। কি জীবনে কখনও স্খ পায়? তাহাদের মনে প্রাণে 
কি কখনও শান্তি দেখ দেয়? অর্থলীভের দ্রাকািক্ষীয় যাহারা 
চিরজীবন জুলিয়া মরে, তাহার! কি স্থখে জীবন ধারণ করে? ইহ- 
কালে এই দুশ্চিন্তাময় অনন্ত দুঃখ 1--আঁর পরকালে ?_তাহার ত 
কথাই নাই। তবুও মানুষ মোহের বশে স্থখপিপাসা-মুগতৃষ্চিকার 
উত্কট প্রলোভনে, দুঃখ মরুভূমির সুতপ্ড অপার বালুকারাশির মধ্যে 
পড়িয়া অহরহঃ প্রাণ হারাইতেছে । একবারও ভাবে নাই-_ শান্তি 
কোথায় এবং কিসে ? স্ুতপু বালুকাঁরাশির নিন্েই যে স্শীতল বারি- 
রাশির অনন্ত-প্রবাহ, তাহ সে অনুসন্ধান করে না,__তাঁই মায়াবিনী 
মরীচিকার প্রলৌভনে প্রীণ হারায়! যদি স্থির ভাবে বিচার কর, তবে 
দেখিবে অর্থে স্থখ নাই,_বিষয় সম্পভিতে স্থখ নাই, ইন্ড্িয়-বুত্তি 
চরিতার্থে স্থখ নাই,_ একমাত্র সুখ মনস্থৈধ্যে! কিসে মনের স্থিরত। 
সম্পাদিত হয় ?-তাহ। একমীত্র ভগবচ্চিন্তায় ৷ ভগবানের নাম স্মরণ, 
তীহার ভক্তগণের সঙ্গ ও সেবা, স্গ্রন্থ পাঠ ও সদালাপই শান্তির 
একমীত্র উপায়। ভগবানের নীম কীর্তন, তাহার ম্মরণমনন, ধ্যান- 
ধারণ! ও নিদিধ্যাঁসন করিতে করিতে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। 
চিত্তের স্থিরত। সম্পাদিত হইলেই-__-অপার আনন্দ! এরাজ্যে কত স্থখ 
তাহ। মুনি-খষি, ঘযোঁগী-সন্ন্যাসী, সীধু-সজ্জনগণই বিশেষরূপ অবগত 
আছেন। কত বিতুসম্পত্তিশালী, কত রাজ মহারাজ এ সখের সন্ধান 
পাইয়া বিস্তসম্পন্তি সরীপুত্র পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভন-পর্বতকান্তারে 
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গমন করিয়া কৃচ্ছ সীধনে নিরত হয়েন এই জন্য । এ স্থখের আস্বাদ 
যে একবার পাইয়াছে তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয় বা বিষযু-স্থখ তুচ্ছাঁদপি- 
তুচ্ছ । 

একবার যদি তুমি এ পথে অগ্রসর হও, দেখিবে কত অদৃশ্য-শক্তি 
কত প্রকারে তোমায় কত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, কত প্রকারে 
কত আনন্দ দান করিয়া তোমায় ধীরে পীরে আনন্দমার্গে অগ্রসর 
করাইয়া দিবেন। তোমার একটু নেশ। জন্মিলেই দেখিবে কত 
অচিন্ত্যরূপ, কত অভাবনীয় মুণ্তি তোমায় দর্শন দিয়! কৃতার্থ করিবেন। 
এক একবার দর্শনে তোমার দেহ-মন পবিত্র ও কুতার্থ ইহয়া৷ যাঁইবে। 
সেই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কি অনির্ববচনীয় আনন্দে তোমার হৃদয় 
ভরিয়া যাইবে তাহার তুলনা পাইবে না। তোমার মন হইতে সর্বব 
পাঁপ দূরীভূত হইবে এবং ক্রমশঃ তাহ! অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। 
ভিংসা, দ্বেষ, প্রলোভন তোমার দেহরাজ্য ছাঁড়িয়। পলায়ন করিবে ; 
তুমি ক্রমশঃ ভগবাঁন্‌ বা ইউদেবের সম্মুখীন হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। 
তোমারই অভিলধিতরূপে তোমার হৃদয়-মন মোহিত করিয়া অপূর্বব 
শক্তি দান করত তোমার চক্ষের সমক্ষে আধিভূত হইয়া সর্বব সংশয় 
ছেদন করিবেন,__তোঁমাঁর লৌহের দেহ সোঁণ। হইয়া যাইবে । তীহার 
দর্শনে তোমার সর্বব কণ্মবন্ধন ছিন্ন, তোমার সর্বব কাঁমনা__বাঁসন। 
দূরীভূত হইবে-_তুমি ধন্য হইবে! 

ভিগ্ভতে হৃদয়-্া্থিশ্ছিদযান্তে সর্ব সংশয়াঃ। 
্ষীয়ন্তে চান্ত কর্্মীণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

স্বর্ণ কারগণ মাঁটীর মুছি প্রস্তত করিয়া তাহাতে গলিত সোণা 
ঢাঁলে। একবার স্বর্ণ ঢাঁলিয়৷ বাঞ্ছিত মুর্তি গড় হইয়া গেলে তাহারা 
মুছি ফেলিয়। দেয়। তত্রপ তোমার এই দেহরূপ্‌ মুছিতে একবার 
তোমার বাঞ্কিত সোণার মুর্তিটী গড়িয়া লও। এই জন্যই তোমার 
এই দেহ। তাহার পর আঁর এই দেহ দ্বারা কোন কর্ম হইবে না, 
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ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের জন্য তুমি কৃতার্থ হইবে। 

কারণ, মনই সর্বব সংকলের বীজ। মনেই সংকল্প-বীজ উপ্ত 
হইয়া নায়। মোহের প্রকাণ্ড মহীরুহ উত্পাদন করে। তখন এই 
সংকল্পবিকল্পাত্মবক মনের নাঁশ হইয়া বাইবে। এই মনের নাশ হইলেই 
অপূর্ণ শান্তি! বিষয়ীত্মক মন না থাকিলে পাখিব আশা-আকাঙক্ষা 
তোমায় আর বৃথা উত্তেজিত করিয়। ছুঃখ দান করিতে পাঁরিবে না। 
তখন ভুমি স্ুখছুঃখের অতীত হইয়। যাইবে। ইহ পণ্ডিতের 
বোধগম্য নহে। পাণ্ডিতো ইহার দিউনির্ণয় চলে না। অন্তঃস্থ 
যোগীই এই অচিন্তনীয় অবস্থা লীভ করিয়া ধন্য হয়েন। 

পরম ভাগবত রঘুনাথ দাস অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। 
অসূরধ্য্পশ্যা অতুল রূপবতী যুবতী স্ত্রী পরিতাগ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য 
দেবের পদাীশ্রয় লাভ করত ধন্য হইয়াছিলেন। রূপযৌবন, বিষয়- 
সম্পত্তি ভীহাঁকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। শ্রীবূপ সনাতন অতুল 
সম্পদের অধিকারী ও বাঁজল। দেশের সম্রাট তুল্যই ছিলেন। সীহাদের 
হীরকাঙ্গুরীয়ের মূল্যই ছিল আশি হাঁজীর টাকা, তীহারাও সেই জমু- 
দয়কে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অদম্য আগ্রহে সংসারের অতত্চ 
সম্মান, শক্তি ও অধিকার পরিত্যাগ পূর্বক কৌগীনধারী শ্রীকু্জ 
চৈতন্যের পদতলে আসিয়া! লুন্ঠিত হইলেন কেন ? কারণ, রাঁজা সম্পত্তি, 
অধিকার, প্রভৃত্ব, অহঙ্কীরেরই নেশী--শান্তির আস্পদ নহে । তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিতে হইলে দুশ্চিন্তা দুর্ভীবনায় অহরহঃ জর্জরিত 
হইতে হয়। এবং মন সর্ববদ ভুশ্চি্তাগ্রস্ত থাকিলে তাহাঁতে কেমন 
করিয়। ভগবচ্চিন্তা। হইতে পাঁরে ? ভগবচ্চিন্তাই যখন সর্বশীস্তির 
আঁকর এবং পরিত্রীণের একমাত্র উপায়, তখন ভগবচ্চিন্তা করিতে 
হইলে মন হইতে অন্য সমুদয় চিন্তা দূরীভূত করা প্রয়োজন । এইজন্য 
ভাগ্যবাঁন্‌ পুরুষ মন হইতে বৈষয়িক সমুদয় চিন্তা দূরীভূত করিয়া! 
নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবান্‌ বা ইট চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। আর 


শ্রীরাধ।। ঙ$ 


৭৮ প্টীপািি পল পিপাসা টিপ্স পট পা পপ পাস ও 


ভগবচ্চিন্তা করিতে হইলে সর্বব প্রকারে আপনাকে নিঃস্ব করিতে 
হইবে। বাস্তবিক পক্ষে জীবমাত্রেই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। সাঁধা- 
রণতঃ ষে ধনরত্ব, বিষয়-সম্পত্তি, বল-বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মীয়-স্বজন 
আমায় পরকালের সম্বল দিতে পারে না, তাহাদের জন্য আমি প্রতি- 
নিয়ত দুশ্িন্তী গ্রস্ত হইয়া মরি কেন ? কারণ, ইহারা আমায় শান্তি ন। 
দিয়া বরং আমার ধক শোঁধণই করিয়া থাকে । সুতরাং জীব যে 
সর্বব প্রকারে নিঃস্ব তাহাতে আর সন্দেহ নাই, অতএব এই নিঃম্ব- 
সহায় জীবের উপাঁয় কি 1-উপায়,-একমাত্র ভগবান্‌। যিনি আপ- 
নাকে সর্বব প্রকারে নিঃস্ব ও নিঃসহায় করিয়া তাহার শরণ লইতে 
পারেন, তিনিই কুতকুতার্থ হয়েন, --তীহাঁরই জন্ম কম্ম সফল 
হয়__তখনই তিনি প্রকৃত বিষয়-সম্পত্তি, ধনরত্ব ও স্বজনলীভ করিয়। 
খন্য হয়েন। কারণ, তাহাকে লাভ করিলে জীবের আর কোন 
কিছুরই অভাব থাকে না। 

প্রন্ন হইতে পাঁরে বিশ্ত-সম্পত্তিতে কি ভগবান লাভ হয় না? 
উত্তর-__ধন্মলাভ হইতে পারে, ভগবল্লাভ হয় না । কারণ ভগবল্লাভ 
করিতে হইলে নিঃস্ব ও নিঃসহাঁয় হইতে হইবে । যেহেতু অভাব ন। 
হইলে আকাঙ্ক্ষা জাগে না। অভাবের মাত্রা যত বেশী হইৰে 
আকাওঙ্াও তত তীব্র হইবে । এই আকাঙক্ষার তীব্রতাই ভগ- 
বল্লাভের একমাত্র উপায় । আমার কেহ নাই, একমাত্র তুমিই আমার 
সব, তোমাকে পাইলেই আমি কৃতকৃতীর্থ হইব, আমার সর্বব আশী-_ 
সর্বব অভাব সম্পূরিত হইবে । তুমিই আমার দেহ, মন, প্রাণ, তুমি 
আমার হদয়ত্বর্ববস্ধ ! তোমায় না দেখিলে আমি বাঁচি না, তোমার 
অদর্শনে-_তোমার বিরহে আমি আত্মহারা হই ! তোমার সেবায়, 
তোমার কথ প্রসঙ্গে আমার আনন্দ উথলিয়। উঠে !_ ঠিক ঠিক এই 
ভাব হইলেই জীব ধন্য হয়! তখনই তিনি আত্মারামরূপে দর্শন 
দিয়! জীবকে কৃতকৃতার্থ করেন। 


৯ শাসক সপ লি পপি স্টপ পিস সিল পাস ৯ পি 


২ প্রস্তাবনা । 


শা পা এসি সি লি পপ পি শী সত সিন 


_গোপীদিগের এই ভাব তুমি ভিন্ন আমাদের আর কেন 
নাই। তাই একান্তিক চিন্তে গোপীবল্লভের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ 
করিয়া তাহারা ধন্া হইয়াছেন। তীহার। দেখাইয়াছেন আপনার 
কে, জীব তাঁহ। জাঁনে না বলিয়াই পাঁথিব সম্বন্ধ ধরিয়া ঘর সংসার 
পাতিয। লৌকিক ভাৰ লইয়া কাম, ক্রোধ, লৌভ, মৌহ, মদ ও 
মাশসর্য্যের বিষয়ীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভুলিয়া যায়! লৌকিক 
আঁচারে আপনা বিস্মৃত হয় ! জীবন সার্থকের মন্ত্রকি তাহার জ্ঞান 
হারাইয়। ফেলে । কেমন করিয়। প্রীণ ঢালিয়া ভালবাসিলে সংসার 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় বাঁ সংসাঁরকে অস্ত সিন্ধুতে পরিণত করা যায়, 
জন্ম, কণ্মন ও জীবন সফল হয়, প্রাকৃত.জীবকে তাহার সন্ধান দিয়৷ 
সহজ ভাবে সাধারণ বুদ্ধিতে প্রেমময়ে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া আপন। 
বিকাইয়া যোগীজনদুলভ মনচৌরকে বাঁধিতে হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন জন্যই বুন্দাবনে গোগাপ্রেমের লীলা । এ প্রেম প্রাকৃত 
হইতে অপ্রাকৃতের পথ প্রদর্শক । 
প্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £-- 

_-০ভজ্জিতা কখিতা ধান। নহি বীজাঁয় নেশতে 1” 

যেমন সিদ্ধ বা ভাজা ধানে আর অস্কুর হয় না, তদ্রুপ আমাতে 
যে প্রেম অর্পণ করে তাহার আর পুনজ্জন্ম হয় না। 

জ্ঞাত বা অজ্ঞীতসারেও অমৃত ভক্ষণ করিলে বস্তুশক্তির গুণে 
জীব অমর হইবেই হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণর্রহ্ম ভগবান্‌ বলিয়া না 'জানিয়াও তাহাতে চিত্ত 
সমগসিত হইলে বস্তুশক্তির গুণে অমৃতের ক্রিয়! হইবেই হইবে। 
অমৃতকে বিষ বোধে পাঁন করিলে অমৃতের ক্রয় এবং বিষকে অমৃত 
বোধে পান করিলে বিষক্রিয়াই হ হয়। 

ভগবানকে কেমন করিয়। ভাঁল বাসিতে হয়, কেমন করিয়া দেহ 
মন প্রাণ দিয়! তীহার সেবা করিতে হয়, তাহার কথীপ্রসঙ্গে কি 
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রতির প্রয়োজন, সেই শিক্ষা দীন জন্যই বৃন্দাবনলীলা । 
শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন-__ 
পরব্যসনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকম্ম্মযু। 
তদেবাস্বাদয়াত্যন্তর্ণবসঙ্গ-রসায়নম্‌ ॥ 

কুলটা। রমণীগণ সর্ববদীই গৃহকাঁধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা! প্রকাশ করিয়! 
থাকে এইজন্য যে, তাহাদের অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ না পায়; 
অর্থাৎ কেহ বুঝিতে ন। পাঁরে যে, তাঁহার ব্যভিচারিনী। এই ভাব 
গোপন জন্য গুহ-কাধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও অন্তরে 
সর্বদাই উপপতির নবসঙ্গরূপ রসাঁয়নই আস্বাদন করিয়া খাকে। 
গৃহের নানীকাধ্যে বিশেষ ব্যস্ত ও বাঁপূত থাকিলেও তাহার অন্তরের 
সে ভাবের ব্যতায় ঘটে না। কেন ?__ নবসঙ্গরূপ রসায়ন আস্বাদনের 
নান! বাধ! আছে বলিয়! । 

যেমন জতম্থিনীর মধ্যস্থলে বাঁধ দিয়। আোত আটকাইবাঁর চেষ্টা 
করিলে তাহ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া। কাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, তক্রপ 
নান। বাধা পাইয়া অত্যন্ত আগ্রহশীলের আগ্রহ বা উত্সাহ শতগুণ 
বদ্ধিতই হয়। এইজন্য পরব্যসনী নারীর নবসঙ্গরূপ রসায়ন আম্বাদনের 
আঁকাঁঙক্ষ। নাঁনা বাধায় প্রতিহত হইয়া! উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হয়, 
প্রশমিত হয় না । 

পলীঞীচৈতন্তদেৰ এইজন্য ভগব্শ প্রাপ্তির আকাক্ষাকে হৃদয় 
মধ্যে গুপ্ত রাখিয়া সাধনার পথে এইরূপে অগ্রসর হইতে উপদেশ 
দিয়াছেন । গৃহের সর্বব কর্্মই কর, কিন্তু মন রাখ সেই ভগবত-পাঁদ- 
পল্পে। গৃহের নানী'কার্যে তোমার সাধনা ব্যাহত হইলে তোমার 
আশ্বহাঁতিশব্য ক্ষু্ণ না হইয়া উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হইবে । কারণ, 
তাহাতে একটা। মজা, এই যে, নবসঙ্গ-রসায়নের আনন্দাকাক্ষার 
পরিকল্পন্াই গুহকর্্ম সম্পাদনে অস্থরের বল দীন করে! গৃহ-কর্্ম 
সম্পাদনের আনন্দোগ্মে নবসঙ্গ-রসায়নের প্রণৌদন। অনুস্যুত থাকিয়া 

| ৫ 


৩৫ ভি | 


উস সি শি 


ইট সাধনায় আবেগোন্মাদনার যে তীব্রতা সৃষ্টি করে, তাঁহাই তাহা- 
দিগের সর্ব কাম্য। তাঁই সে গৃহ-কন্ম্ন সম্পাদন করে, _নবসঙ্গ- 
লসায়নানন্দ কল্পনায়।__সেই গৃহ-কম্মের ভিতর দিয়া মনকে নানা 
বিষয়ে সংযুক্ত রাঁখিবার প্রয়াসের মধ্যেও মনের সেই যে নবসঙ্গ- 
রসায়ন-আনন্দস্পৃহা তাহা অদম্য ও পরিবদ্ধনশীল। সর্ববকন্মের 
মধ্যেই তাহার সেই আনন্দ রসাস্বাদনের স্পৃহ সর্বদাই জাঁগরুক 
থাঁকে । 

ভগবানকে ভালবাসিতে আধ্য হিন্দুগণ যে উপায় বা পন্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন, জগতে তেমন রীতি কুত্রীপি নাই। গৃহের নিত্য 
আসস্বাছ্য ভাব বা রস সমুহের ভিতর দিয়াই ভগবৎ সাধনার যে সহজ 
পন্থা বিদ্ধমান, ভারতীয় আধ্য খষিগণ ব্যতীত আর কেহই তাহ। 
অবগত ছিলেন না৷ 

জগতে সর্বৰ জীতিই শীন্ত-রসের উপাঁসক। শীন্তরস গৃহের নিত্য 
আস্বাগ্ রসের অন্তভিতি নহে। দাস্থয, সখ্য, বাঁসল্য ও মধুর এই 
রসচতুষ্টয়ই গৃহের নিত্য আস্থা বন্ত । সেই রস-চতুষ্টয় কেমন করিয়া 
ভগবানে আরোপ করিতে হয়, খধিগণ তাহার কৌশল প্রদর্শন 
জন্যই ব্রজলীলাঁর অবতাঁরণ! করিয়াঁছেন। সমুদয় জগতের লোকই 
ভগবানকে ভয়ের বস্তু করিয়। রাখিয়াছেন। সাধারণতঃ 4১৮০ ব৷ 
ভয়মিশ্রিত ভক্তিই তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট উপাসনার অঙ্গ । শীন্ত- 
রসে কতকটা এই ভাব আছে। কিন্তু আমাদের ভগবান্‌ প্রভু, 
আমর দাঁস ;-_আমাঁদের সেবার অধিকাঁর আঁছে। আমাদের ভগবান্‌ 
সখা, _সমপ্রীণঃ সখামতঃ !- আমরা ভগবানের সহিত একপ্রীণ ! 
তাহার সুখে স্বখী, ছুঃখে দুঃখী !--আমাদের পরস্পরের হৃদয়-বিনিময় 
হইয়া গিয়াছে__গৌঁপনীয় কিছুই নাই । আমর! পরস্পর হাশ্যালাপ ও 
ক্রৌড়ী করি-একত্র ভোজন, একত্র শয়ন ও একত্র ভ্রমণ করি। 
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আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন । 
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ চরিতাম্ৃত। 

যিনি আপনাকে বড় মনে করিয়া আমায় হীন ভাবিয়া পীলন করেন ; 
যেমন নন্দ-যশৌদী আমার মাতা পিতৃ স্থানীয় হইয়া আমার পালন, 
অল্লবুদ্ধি বালক জ্ঞানে কত আন্তরিকতায়, কত অপূর্ব নহে আকুল 
হইয়। আমাগত প্রাণে আমায় পালন করেন ; _- এই ভাবে আমি 
তাহাদের অধীন হইয়া ভয়ে ভয়ে তাহাদের আজ্ঞ। পালন করিয়। 
চলিতে আনন্দান্ুভব করি । যাহারা আমায় সমান ভাবে, আমি তাহা- 
দেরও অধীন হুইয়ী চলিতে আনন্দ লাভ করি। সখাসখীর আমায় 
সমন ভাবিয়া তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ মনে করিয়া আমায় যে 
আজ্ঞা করে, আমার সহিত “ওরে, হীরে” করিয়া কথা কয়, আমাকে 
সখা, বন্ধু ভাবিয়া যে মন-প্রাণের-_স্বখ-দুঃখের কথা বলে, কিছুই 
গোঁপন ন! করিয়া সরল প্রাণে অন্তরের কথা জ্ঞাপন করে, আমার 
সঙ্গে খায়, আমার সঙ্গে খেলা করে, আমায় কাধে চড়ীয়,-আমার 
কীধে চড়ে এই ভাবেও আমি তাহাদের আঁজ্ঞাধীন হই ।-_এইভাঁবে 
আমাদের গৃহের নিত্য আস্বাগ্চ দাস্য, সখা, বাঁসল্য ও মধুরভাবের 
অপুর্বব আদান প্রদান চলে। 

আমাদের শাস্ত্রে আছে আত্মব সেবা । ভগবান্কে-__ইফকে 
আত্মবশ সেবা করিতে হয়। আমি যেমন আহার বিহার করি, আমি 
যেমন গ্রীক বর্ষা, শর হেমন্ত, শীত বসন্তে খতু অনুযায়ী খান ও 
পরিচ্ছদ পরিবর্তন করি, সুখ স্বাস্থ্যানুসন্ধীন করি, আমার ইষ্ট ব 
ভগবান্কেও তজপ সমভাবে খান ও পরিচ্ছদ দানে পরিতুষ্ট করিতে 
সর্ববদ| যত্ুশীল হইব, ইহাই আমাদের ভগবদীরাধনা। আমার ভগ- 
বান আমার ভয়ের বস্তব নহেন--আমার শিশু সন্তীন, আমীর সখা, 
আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু !-_-আহা! কি আন্তরিকতা ! কি মোঁহনীয্ব 
প্রেম !-- তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি চলিবে ন।। বাঁৎসল্যে তোমায়, 


চক 
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কোলে না লইয়া নিদ্রা! যাইতে পারি না,_কত সাবধাঁনতাঁয় তোমায় 
রক্ষা করি। সখ্যে একবারে নম্মসখ সমপ্রাণতা--তোমাঁর স্তখ 
হ্ুঃখে আমার সুখ দুঃখ । আমর পরস্পর ক্রীড়ার সঙ্গী,-একদগ্ড 
না দেখিলে বাঁচিনা! কত অমঙ্গল আশঙ্কা আসিয়া আমাদিগকে 
মুহমীন করিয়া ফেলে । আমর। পরস্পরের রক্ষক ৷ 
মাধুধ্যে ত কথাই নাই ! তুমি যে আমাদের প্রাণপ্রিয়,-তোমায় 
কেমন করিয়া কোথায় রাখিব, তাহ চিন্ত। করিয়! স্থির করিতে পারি 
না। সর্ববদাঁই চিন্তা আহারে-বিহাঁরে, শয়নে-ভ্রমণে, তোমার বুঝি 
অস্বস্তি হইল! তোমায় আমাদের সর্বস্ব দান করিয়াও আমরা পরি- 
তৃপ্ত হইতে পাঁরি না, তুমি যে আমাদের হৃদয় সর্ববস্য! কমলগ্রথিত 
কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়ীও আশা মিটে না, মনে হয় কমলদল 
বুঝি তোমার স্থকোমল অঙ্গে বাথা উত্পাদন করিল! তোমার 
ভোজন শয়নের চিন্ত। সর্বদাই আমাদের মনে জাগরুক রহিয়াছে, 
তুমি নয়নের অন্তরাল হইলে কত অমল আশঙক্ষীয় হৃদয় ভরিয়। 
উঠে, কত ভয়ে আকুল হইয়া দণ্ডে শতবার “ঘর বাহির ও বাহির 
ঘর” করি, তাহার ইয়ন্তা নাই। তুমি আমাদের হৃদয়ারাম-_ প্রাণা- 
রাম! তুমি সখী হইলেই আমরা স্বখী--তোমার আনন্দেই . আমা- 
দের আনন্দ !_-তুমি আমাদের হৃদয়ের হৃদয়-_প্রাণের প্রাণ! তুমি 
আমাদের ইষ্ট-_তুমি আমাদের ভগবান্‌!-_-আমরা তোমার দাসী 
তোঁমার সখী ! তোমাকে আনন্দ দানই আমাদের একমাত্র কাজ ও 
ও মন্ত্র!--আমরা আমাদের স্থখ স্থৃবিধা চাছি না, তুমি সুখী হও-_ 
সর্বব প্রকীরেই আমাদের তাহাই কামনা । আমরা কাঁমিনী তুমিই 
আমাদের একমীত্র কাম্য বলিয়!। 
এই যে ভগবহু মীধুধ্য আস্বাদন,_এই আস্বাদন, মাঁধূর্য্েই 
পূর্ণতমরূপে প্রকাশ !- আবার এই মাধুধ্যের প্রতিমী গোপীগণের 
মধ্যে শ্রীরাধিকাই বরণীয়া। এই মাধুধ্যরস কেমন করিয়া আস্বাদ' 
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করিতে হয়, বৈষ্বপ্রাম্থ সমূহে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রকরণ পরিস্ফৃট 
রূপে বিবৃত রহিয়াছে । শ্রীরাধিক! মধুর রসের উপাসিকা। সেই রসের 
মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীরাধিকার আরাধনার রীতি-নীতি 
পাঠককে হৃদয়জম করিতে হুইবে। শ্রীরাধিকার প্রেমরস উপলব্ধি 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-সম্বরণ করিতে পাঁরেন নাই! তাই তাহা' পুর্ণ- 
রূপে আস্বাদন করিবার জন্য পরে শ্রীচৈতন্য রূপে আবিভতি হয়েন। 
শ্রীচৈতন্যচরিতাঁমৃতে তাহার শ্রীচৈতন্যরপে আবির্ভীবের যে কারণ 
প্রদণিত হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করিলে পাঠক শ্রীরাধিকার আরা- 
ধনার সাঁত্বিকতা উপলব্ধি করিতে পীরিবেন। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £__ 

পূর্ণানন্দমময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ব। 

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 

যে বলে আমারে করে সর্ববদা বিহবল ॥ 

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট । 

সদা। আম! নান। নৃত্যে নাঁচায় উদ্ভট ॥ 

নিজ প্রেমাস্বাদে মৌর হয় যে আহ্লাদ । 

তাহ! হৈতে কোঁটাগুণ রাঁধ। প্রেমাস্বাদ ॥ 

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধন্্মাশ্রয়। 

রাঁধ। প্রেম তৈছে সদ! বিরুদ্ধধন্মময়ু ॥ 

রাধ। প্রেম! বিভূ যার বাঁড়িতে নাহি ঠাঁঞ্রিঃ। 

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ 

যাহা বই গুরুবস্তু নাহি স্থনিশ্চিত। 

তথাঁপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত ॥ 

যাহ। বই স্থনিম্মল দ্বিতীয় নাহি আর 

তথাপি সর্ববদ] বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ 
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মর্মার্থ আমি স্বয়ং পূর্ণানন্দময় অর্থাৎ আমি রসৌ৷ বৈ সঃ__ 
আনন্দের পরিপূর্ণ রসম্বরূপ। অর্থাৎ আমাতে যে পরিপূর্ণ আনন্দ 
বর্তমান, তাহা অপেক্ষা জগতে আর আনন্দ নাই। যেহেতু অভাৰ 
থাঁকিলেই তাঁহ' পুর্ণ করিবাঁর চেষ্টা হয়; কিন্তু আমাতে আনন্দের 
কোঁন অভাঁবই নাই__আঁমি সর্বদাই পরিপুর্ণানন্দ__অবিকার ! 
তথাপিও রাধাপ্রেম আমার মধ্যে বিকার স্টি করিয়া আমাকে উন্মত্ত 
করায়। রাধাপ্রেমে যে কত অপুর্বব বল আছে তাহ জানি না; 
কারণ তাহা সর্ববদাই আমায় প্রেমে বিহবল করিতেছে ! রাধিকার 
প্রেম আমার গুরু স্বরূপ ইহয়া আমাকে সর্ববদাই উদ্ভট রূপে নৃত্য 
ক্রাইতেছে । 
আমার নিজ প্ররেমাস্বাদে যে আনন্দ হয়, রাঁধ! প্রেমীম্বাদে যেন 
তাহা হইতে কোঁটাগুণ আনন্দ লাভ হয়। আমি যেরূপ পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধশ্ম সকলের আশ্রয়-_যথ নির্বিবিকাঁর ও স্বেচ্ছাময়, সর্বব্যাপী 
ও স্থন্দর মুর্তিমান, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মীরাম ও ভক্ত 
প্রেমাকাঁডক্ষী ইত্যাদি ; রাধ। প্রেম সেইরূপ বিরুদ্ধ ধশ্মে পরিপূর্ণ 
যথা চরম মহাঁভাব অথচ সর্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পুর্ণ অথচ 
গৌরব বিহীন, নিশ্মল অথচ বাম্যাদি পূর্ণ । 
রাধিকার অনুরাগ বিভূ অর্থাৎ শেষসীম বিশিষ্ট হইয়াও জর্ববদ 
বদ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরব বিহীন, বিশুদ্ধ নিম্ল হইয়াও 
মুহুমুঃ বক্রগতি বিশিষ্ট । 
সেই প্রেমার রাধিকা! পরম আশ্রয় । 
সেই প্রেমীর আমি হই কেবল বিষয় ॥ 
বিষয় জাতীয় স্্রখ আমার আস্বাদ । 
আম] হইতে কোঁটীগুণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥ 
আশ্রয় জাতীয় স্থখ পাইতে মন ধায়। 
যত্বে আম্বাদিতে নারি কি করি উপায়। 
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কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। 
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ 

মণ্ঝার্থ যিনি প্রেম করেন তিনি প্রেমের আশ্রয় । ধাহাকে 
প্রেম করা যাঁয় তিনি প্রেমের বিষয়। রাধার প্রেমের আশ্রয় রাধিক। 
ও প্রেমের একমাত্র বিষয় কুঞ্জ । আমি কুষ্ত, আমাতে যে সখ 
আস্বাদিত হয় তাহ বিষয়-জাতীয় স্থখ । কিন্ত আশ্রয়ে যে আনন্দ 
ব।হ্ুখ আছে তাহ! আমার বিষয়-জাতীয় ম্থখ হইতে কোঁটীগুণ 
আনন্দময়। আশ্রয়-জাঁতীয় স্থখ রাধিকাই উপভোগ করেন, আমি 
কৃষ্ণরূপে তাহা উপভোগ করিতে পারি না। যদি কখনও সেই 
প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই আশ্রয়-জাতীয় স্ুখরূপ পরমা 
নন্দ উপভোগ করিব। আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার 
কাম্য । 

[এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী । 

হৃদয়ে বাঁড়য়ে প্রেম লৌভ ধকধকি ॥ 
এই এক শুন আর লোভের প্রকার । 
স্বমীধুধ্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ 
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিম1। 
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীম ॥ 
এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিক' একলি। 
আমার মীধুধ্যাফৃত আম্বীদে সকলি ॥ 
যদ্ধপি নিশ্মল বাঁধার সশপ্রেম-দর্পণ | 
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ 
আমার মাধুর্য নাহি বাড়িতে অবকাশে । 
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ 
মন্মাধুষ্য রাধার প্রেম দ্ৌহে হোড় করি । 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দ্রোহে কেহ নাহি হারি ॥ 
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আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। 
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আহ্বাদয় ॥ 
দর্পণাছ্ভে দেখি যদি আপন মাধুরী । 
আস্বাদিতে হয় লোৌভ আস্বাদিতে নারি ॥ 
বিচার করিয়ে যদি আন্বাদ উপায়। 
বাধিক। স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ 
কৃষ্ণ মাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল। 
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বব মন । 
আপন আসম্বাদিতে কৃঞ্ণ করেন যতন ॥ 
এ মাধূর্য্যাুত সদা যেই পান করে। 
তৃষ্ণ। শীন্তি নহে, তৃষগ বাড়ে নিরন্তরে ॥ 
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন । 
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে স্থজন ॥ 
কোটা নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই। 
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥ 
কুষ্ণীবলোৌকন বিন। নেত্রে ফল নাহি আন। 
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 
কৃষ্ণের মীধুরী কৃষ্ণে উপজয় লোভ । 
সম্যক আশ্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥ 

--কৃষ্ণ মাধুর্যযের এমনই মোহনীয়তা যে, অন্ে পরে কা কথ! 
হা কৃষ্ণকেই আকর্ষণ করে । সুতরাং সাধারণ তাহা৷ দেখিয়া আত্ম- 
'বিছুবল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমন কৃষ্ণের আকর্ষণ, 
এমন অপরূপ রূপমাধুধ্য-_যে একবার নয়নে পান করে, তাহার কি 
আর আমার বলিতে কিছু থাকে ? এইরূপ আস্বাদ করিবার জন্য কৃষ্ণও 
চঞ্চল হইয়! উঠিয়। স্থযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । বিচার করিতে 
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লগিলেন", লোকে যে বলে এত রূপ, আমিও নিক অসীম 
মাধুর্য তছে ! 
কিন্তু আমি ভ এদেহে ইহ সমাক উপলব্ি ও পারিতেছি না। 
রাধিক। আমার ষেভাঁবে আকন্গাদ করে, আমার ত সে ভাবে আস্বাদন 
করিবার শক্তি নাই ; অতএব রাধার ভাব গ্রহণ না করিলে সে 
রসাস্বাদনের সম্ভাবন। নাই |” এই জন্যই শ্রীরাধাভীবাস্বাদনের প্রতীক 
ন্দরূপ শ্রাচৈতন্যরূপে তাহার আবির্ভাব । 
এখন্‌ দেখ।.যাউক, গোপীভাব বা রাধাঁপ্রেম কেমন ? 

গোপীগণের প্েমের বূটভাব নাঁম। 

বিশুদ্ধ নিশ্মল প্রেম কভ নহে কাম ॥ 

কাম প্রেম দৌঁহাঁকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম ফৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ 

আত্রেন্দ্িয়-গ্রীতি বাঞ্ছ। ভাঁরে বলি কাম। 

ইলা কি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাঁত্পধ্া নিজ সম্ভোগ কেবল্‌। 

কুষ্ণনুখ তাঙ্পধ্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ 

লোক-ধন্ম, বেদধণ্ম, দেহধন্ কম্ম । 

লজ্জা, ধেধ্য, দেহ-স্ুখ আত্মস্থখ মশ্ম ॥ 

দুস্তাজ্য আধ্যপথ নিজ পরিজন । 

স্বজনে করয়ে ঘত তীড়ন ভতসন ॥ 

সর্বব তাগ করি করে কুষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণম্থখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অন্রাঁগ । 

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে ষৈছে নাহি কোন দাগ ॥ 

অতঞ্ঞব কাম প্রেমে বহুত অন্তর । 

কাম অন্ধতমঃ প্রেম নিম্মল ভাঙ্কর ॥ 

| ৬] 
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অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। 
কৃষ্ণ স্থথ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ 
আত্মস্থখ ছুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । 
কৃষ্ণস্থথ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ 
কষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ৷ 
কৃষ্ণস্থখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে ৷ 
ঘে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ 
সে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হল গোপীর ভজনে । 
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥ 
শ্রীমস্তাগবত ১০ম স্বন্ধ ৩২ অধ্যায় ২১ শ্লোক । রাসে-_ 
ন পারয়েইহং নিরবন্ধ সংযুজাং 
স্বসীধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ॥ 
যা মাভজন্‌ দুজ গেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবুশ্যতছঃ প্রতিযাঁতু সাধুন! ॥ 
তবে ঘে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে শ্ীত। 
সেহে। ত কুষ্টের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ কৈল আমি কুষে সমর্পণ । 
তাঁর ধন তার এই সম্ভোগ কারণ ॥ 
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কুষ্ত-সন্তোষণ। 
এই লাগি করে অঙ্গের মাঙ্ভন ভূষণ ॥ 
আর এক অন্ভুত গোগী ভাবের স্বভাব । 
বুদ্ধির গৌচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 
গৌপীগণ করেন ঘবে কৃষ্ণ দরশন । 
স্থথবাঞ্। নাহি, স্থ হয় কোটাগুণ ॥ 


গোৌপিক। দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহা হৈতে কোটাীগুণ গোগী আশ্বাদয় ॥ 


কাস সি্সস এ 


সত শি এনেছি শাসিত ছি তি পি শী 
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তা সবার নাহি নিজস্ুখ অনুরোধ । 
তথাপি বাড়য়ে স্থখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান ! 
গোঁপিকার স্থখে কুষ্ণ-স্খ পধ্যবসান ॥ 
গোৌপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্রতা । 

সে মাধুধ্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা ॥ 
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ । 

এই স্থখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ 
গোঁপীশোভা। দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। 
কৃষ্ণচশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ 
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। 

পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ 

কিন্তু কৃষ্ণের সখ হয় গোপীরূপগুণে। 

তার স্তবখে স্ত্খ বৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ 
অতএব সেই স্থখ কৃষ্ণ স্থথ পৌষে। 

এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ 
আর এক গোঁপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ । 
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন ॥ 
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মীধুধ্যের পুষ্টি । 
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হয়ে মহা! তুষ্ট ॥ 
শ্ীতিবিষয়ানন্দে তদা শ্রয়ীনন্দ | 

তাহা নাহি নিজ সুখ-বাঞ্চার সম্বন্ধ ॥ 
নিরুপাঁধি প্রেম বাহ তাহা এই রীতি । 
শ্ীতিবিষয়স্থখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ 

নিজ প্ররেমীনন্দে কুষ্ণসেবানন্দ বাধে । 

মে আনন্দের গ্রত্ভতি ভক্তের হুম মহা ক্রোধে & 
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পাস ও) সি 


রীতি তর ৫ ঘে কৃষ্ণ, তাহার যে আনন্দ, তাহাই ত ডি লং 
আনন্দের প্রীতির আশ্রয় ঘে গোগী,_তীহার আনন্দ। অর্থ[ৎ 
গ্ীতিবাঞ্টাকারিণী গোপা কুষ্ণের আনন্দেই আনন্দিত, কৃষ্ণ রে 
হইলেই তাহার সুখ । 
আর শুদ্ধ ভক্ত কুষ্ণপ্রেম বিনে । 
স্বত্থার্থ সীলোক্যাি না করে গ্রহণে ॥ 


ইহাই নিক্ষীম ভক্তের লক্ষণ, তাহার নিজের স্খাঠিলীষ আঁদে। 
নাই। 


মদগ্চণ অন্তিমাত্রেণ ময়ি সনগুহাশয়ে । 
মনোগতিরবিচ্ছিন্ন। যগা গঙ্গান্তসোস্বধৌ ॥ ১০। 
লক্ষণং ভক্তিঘোগস্থ নিগণস্যহাদহৃতং | 
অহৈত্কাবাবহিতী। বা ভক্তিঃ পুরুষোভ্তমে ॥ ১১। 
সালোকা সাগ্রিস্বরূপ্যসামীপৈকত্বমপ্যুত । 
দ্ীয়মানং ন গৃহুন্থি বিনীমতসেবনং জনা? ॥ ১২। 
শ্রামন্ভাগবত ৩য় স্বন্ধ ২৯1 অধ্যায়। 
আমার গুণ শ্রব্ণমাত্র, সর্নবচিত্ত নিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্র 
প্রবিষ্ট গঙ্গীজলের ন্যাঁযু মনের যে অবিচ্ছিন্ন পবিত্র অবস্থার উদয় হয়, 
তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষৌত্তম স্বরূপে আমাতে 
সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা।_অহৈতুকী অর্থাৎ হেতুরহিত৷ 
স্বতঃ সিদ্ধ, অব্যবহিতা। অর্থাৎ ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধান 
রহিতাঁ। সাঁলোক্য ( বৈকুণ্টবাস ) সান্টি (এশরধ্য- সম্পত্তি) স্বারূপ্য 
( বিঝু স্বরূপ চত্ভূজীকার ) সামীপ্য (নৈকট্য লাভ ) একক সাযুজ্য 
বা অভেদগতি প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহ গ্রহণ করেন না৷ 
যেহেতু তীহীদের আঁমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনীয় 
নাই। 


শীরাধা 9৫ 


মসেবয়। প্রতীতং তে সাঁলোকাদি চতুষ্টয়ং 
নেচ্ছন্তি সেবয়! পুর্ণাঃ কুতোহন্যাৎ কালবিপ্ুতং ॥ ৪৯ 
৯ম স্বন্ধ ৪র্থ অধ্যায় । শ্রীমন্তাগবত | 
আমার সেব দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় সমাগত হইলেও 
5ক্ত আমার সেবায় পূর্ণমনা হইয়া সে সমুদয় গ্রহণ করেন না । তখন 
মাঘিকভোগ ও সাধুজা মুক্তি বাহ! কাঁলের ছারা অতি সন্বর নাশ হয়, 
তাহ! কেন ইচ্ছা করিবেন? সাধুজ্য মুক্তি দ্বারা জীবের সন্তাঁকাঁল 
অপরাধ-কবলে পতিত হয় ; অতএব ভূক্তি ও সাযুজ্যমুক্তি ইহাদের 
স্থায়ীত্ব নাই। 
কাঁমগন্ধহীন স্বীভাবিক গোপী প্রেম। 
নিম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ 
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী | 
গোপিক? হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ 
গোপিক' জীনেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। 
প্রেমসেবা পরিপাঁটী ইষ্টসমীহিত ॥ 
সহায়! গুরবঃ শি্যা। ভূজিষ্য। বান্ধবাঃ স্তিয়ঃ। 
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥ 
মন্মাহাত্যুং মৎসপধ্যাং মণ্শ্রদ্ধাং মন্মনোগতং। 
জানন্তি গোপিক। পার্থ নান্যে জানস্তি ততৃতঃ ॥ 
আদি পুরাণ। 
গোঁপাসকল আমীর সর্বস্ব, তাহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, 
গুরু স্বরূপ ভক্তি করেন, শিষ্তার ন্যায় সেবা করেন এবং উপভোগ 
যোগ্য । 
সেই গোঁপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা । 
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ববাধিক1 ॥ 
যথা রাধ। প্রিয়া বিষ্লোম্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথ । 
দিনাকে সৈবৈক। বিষ্োরত্যন্ত বল্লভা ৷ 
| পন্মপুরাণ। 


শিট পাশি-পসি পানি পাখি পাটি পাসমি রা পরি লাস্ট পাস শি, 





৪৬ প্রস্তাবনা । 
রাধা ষেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তত্রপ তাহার প্রিয়- 
স্থান। গ্োপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই কৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা অর্থাৎ 
সর্বাধিক! প্রিয়ুতম। | | 
ব্রেলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধ। মম ॥ 
আদি পুরাণ। 
বৃন্দাবন ধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রেলোক্য ধন্য হইয়াছে। 
এবং গোঁপিকা সকলও ধন্যা, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 
রাধা নাঙ্গী-গোঁপিকা' বর্তমান । 
রাঁধাঁসহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ । 
আর সব গোগীগণ রসোপকরণ ॥ 
কুষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্প্রাণধন । 
তাহ। বিনু স্থখহেতু নহে গোঁপীগণ ॥ 
ংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ- ং। 
রাধামাধবাঁয় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজস্তন্দরী ॥ 
গীত গোবিন্দ । 
কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সার স্বরূপ রাসলীলাবাসনাবদ্ধা শ্রীরাধাকে 
হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজন্ুন্দরীকে ত্যাগ করিয়। গেলেন । 
সেই রাধা ভাব লঞ। চৈতন্যাবতার ॥ 
শ্রীরাধায় প্রণয়মহিমা। কীদৃশো বাঁনয়ৈবা 
স্বাষ্ো। যেনাদ্ভুতোমধুরিমী কীদৃশে। বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যঞ্চান্। মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভ 
সস্তাধাঁঢাঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হুরীন্দুঃ ॥ 
শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চা । 
শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমীর অদ্ভুত মধুরিমা। যাহা 
প্রীরাধ। আস্বা্দ করেন তাহাই বা কিরূপ ? আমার মধুরিমার অনুভূতি 


শ্রীরাধা ডি. 8৭. 


পো স্পপিস্সিপাস্ট শাসন পাটি পিসি পাস পন লা ক সপ সিপসপিিসপা ২ 4 এতই সী সি পিশিস্পাসিপা সিপস্পা সীসপিশা পিন ০. ৯১০৩ সি ১ শীট ত সিরাপ পিস স্পিটিসপিস্পিপী সিসি পপ সপিপানস্টি সপ ৯ 


হইতে ্ীরাধারই ব! কি সখের উদয় হয় ? এই তিনটা দির লোভ 
জন্মিলে শ্রীরুষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ত সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
কৃষ্ণের বিচার এফ আঁছয়ে অন্তরে । 
পুর্ণীনন্দ রস স্বরূপ সবে কহে মোরে ॥ 
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ব্রিভুবন। 
আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন জন ॥ 
আম হৈতে যার হয় শত শত গুণ। 
সেই জন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । 
একলি রাঁধাতে তাহ। করি অনুভব ॥ 
কোটী কাম যিনি রূপ যগ্ধপি আমার । 
অসমোদ্ধ মাধুর্য সাম্য নাহি যার ॥ 
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ীয় নয়ন ॥ 
মৌর বংশীগীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। 
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ 
যগ্ধপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । 
মোর চিত্তঘ্রাণ হরে রাঁধা অঙ্গ গন্ধ ॥ 
যগ্চাপি আমার রসে জগত স্থরস। 
রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥ 
য্ভপি আমার স্পর্শ কোটান্দু শীতল । 
রাধিকার স্পর্শে আম! করে স্থশীতল ॥ 
এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু । 
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ 
এই মত অনুভব আমার প্রতীত। 
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ 
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৪৮ প্রস্তাবনা । 


রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন । 
আমার দর্শনে রাধা স্থখে অগেমান ॥ 
পরস্পর বেণুগীত হরয়ে চেতন । 
মোর ভ্রমে-তমালেরে করে আলিজন ॥ 
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইন্ু জনম সফলে। 
এই স্থথে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ 
অনুকুল বাঁতে যদি পায় মোর গন্ধ । 
উড়িফ। পড়িতে চাঁহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ 
তাম্বুল চর্বিবিত যবে করে আঁন্বাদনে । 
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ৷ 
আমার. সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ । 
শত মুখে বলি তবু না পাই তাঁর অন্য ॥ 
লীল! অন্তে স্থখে ইহার অঙ্গের মীধুরী । 
তাহা দেখি স্থখে'আমি আপন! পাঁশরি ॥ 
দৌহার যে সম রস ভরত মুনি মানে । 
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ 
অন্যের সঙ্গমে আমি যত স্তুখ পাই। 
তাহা হৈতে রাধ। স্থখে শত অধিকাই ॥ 
নিধু তামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাঁণি বিন্বাধরে! 
বক্ত ং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ। 
অন্গশ্চন্দনশীতলং তন্নুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্বজ্মভাক্‌ 
তমোস্বাছ মমেদমিক্দিয়কুলং রাধে মুছর্মোদতে ॥ 
ললিত মাধব পঞ্চম অঙ্ক ৫ শ্লোক । 
হে কলাণি! অমৃতমাধুরী পরিমল বিজয়ী তোমার বিশ্বাধর, 
পল্পুগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোঁকিলধ্বনি তিরস্কীরী তোমার ঝাক্য 
সকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্যের আধার স্বরূপ 
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তোমার শরীর । এতাদৃশী রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়! 
আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃপুনঃ মহামোঁদ লাভ করিতেছে । 
শরীরপগোন্বীমিনোক্তং__ 
প্ূপে কংসহরম্ত লুব্ধনয়নীং স্পর্শেহতিহ্ৃস্যত্ব চং 
বাণামু্কলিতশ্র্ণতং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং। 
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চমুখাস্তোরুহাঁং 
দৃস্তোদগীর্ণ মহাধুতিং বহিরপি প্রোগ্দিকারাকুলাং ॥ 
সারি একুষ্ণজরূপে লোভযুক্ত শ্রারাধার নয়ন যুগল, স্পর্শে অতি 
হধান্বিত তাহার তগিক্দ্রিয়, বাক্য শ্রবণে উতকুন্তিত শ্রুতি, অলগন্ধে। 
প্রফুল্ল নাসাপুট, অধরাম্বতবশীকৃত রসনা, সববদ! প্রফুল্ল মুখাজ, 
নআীভূত ধৈর্যানাশক উত্কট রোমাঞ্চাদি বিকার সমূহে ব্যস্ত অঙ্গ 
সমূহ লক্ষিত হইল। 
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস। 
আমার মৌহিনী রাঁধা তারে করে বশ ॥ 
আমা হৈতে রাঁধ। পায় যে জাতীয় সখ । 
তাহা আ্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 
নান! যত্ব করি আমি নারি আম্বাদিতে। 
সেই স্খমাধুধ্য স্রাণে লোভ বাড়ে চিন্তে ॥ 
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার । 
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ 
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। 
তাহা! শিখাইব লীল! আচরণ দ্বারে ॥ 
এই তিন তৃষ্ণ। মোর নহিল পুরণ । 
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ 
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে । 
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ 
৭ 
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 রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তাঁর বর্ণ | 
তিন স্থখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 
চরিতামৃত। 

শরীত্রীচৈতন্য চরিতাম্থত গ্রস্থ হুইতে পূর্বেবাক্ত পয়ার সমূহ উদ্ধত 
করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিলাম এইজন্য যে, শ্রীরাধাকুষ্ণ পরস্পর 
কিরূপ প্রেমাকুল। এই আকুলতায় কে বড়, কে ছোট, তাহ নির্ণয় 
করা ছুরহ। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুধ্যে আত্মহার| হইয় শ্রীরাধিকা যে 
অপূর্ব স্থুখ সম্ভোগ করেন, কৃষ্তরূপে শ্রীরাধিকার সে স্থুখ উপলব্ধি 
করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই দেখিয়! কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয়মহিমী, 
কৃষ্ণের অনুপম মাধুষ্যপানে রাধিকার যে অপূর্ব ভাবোপলন্ধি হয়, 
এবং সেই ভাবোপলব্ধি হইতে স্টাহার কি জাতীয় স্থখের উদয় হয় 
তাহ। উপলব্ধি করিবার জন্য রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়! 
অবতীর্ণ হইবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে রাঁধিকাঁরই ভাবাধিকারের 
প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ও স্পর্শনে শ্রীরাধিকার কি 
প্রকার অপূর্ব আনন্দ ও সাত্বিক ভাববিকার হয়-যষে আনন্দ ও 
ভাব-বিকার শ্রীকুষ্জেরও লোভনীয়, তাহ! যে কত উচ্চ, তাহ ভাষায় 
প্রকাশ করিবার সাধ কাহার ? 

যিনি আত্মারাম, ধাহার সৌন্দর্যো জগণ্ মুগ্ধ, যিনি মৃহর্তে কোটা 
কোটা ব্রন্মাণ্ড স্থষ্টি করিতে পারেন, জগতে ধাঁছাকে মোহিত করিবার 
কেহ বা কোন কিছু নাই, যিনি একাদশ বর্ষ পর্্যস্ত ব্রজধামে থাকিয়াঁই 
ব্রজলীল! শেষ করিয়া মথুরায় গমন করেন, যিনি পরিপুর্ণ যোগৈশ্র্ধ্য- 
শীলী, ধাহার কোন বিষয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই, যিনি সর্ববশক্তি- 
মান্‌, সর্ববজ্ঞ, সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি শ্রীরাধিকার-_কৃষ্ণরূপদর্শনের-_ 
মোহনীয়তায়-___শ্রীরাধিকার ভাবাতিশয্যে সাত্বিক বিকার লক্ষ্য করিয়! 
সেই ভাবোপলন্ধ স্থখোপভোগ কামনায় আপনাঁকে রাধিকার স্থানাধ- 
কার দানে উন্মুখ । ইহা ভগবানের ভক্তপ্রিয়তারই লক্ষণ । তিনি ভক্তকে 
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সর্বব্থ দান করিয় ভিখারী হইতে সর্বদাই ইচ্ডুক | ভগবানের এরই 
ভক্তপ্রিয়তাই ভক্তর্কে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়! তাহার সর্ধবন্ 
হরণ করিয়া থাকে । ভক্ত ভগবানকে সর্বস্থ দিয়া কাঙ্গাল হইয়া 
তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মোহাবিষ্ট হয় ! 

তবে কথ! এই যে, শ্রীরাধিক যে সেই আত্মারাম পরমপুর্ুষেরই 
শক্তি । আধার বাতীত অগ্নি যেমন আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না, 
এবং আধার ও অগ্নি যেমন অভিন্ন, ভুগ্ধ ও তাহার ধবলত্বে যেমন 
প্রভেদ নাই, তজপ শ্রীরাধিকাঁও বে পরম পুরুষের অভিন্নাত্মা! এবং 
সর্ববজগত্কত্রী, বিধাত্রা, পালয়িত্রী, সর্বশক্তি সম্পন্না, সর্ববজ্ঞা এবং 
সর্বত্র বিরাজমান । কেবল লীলার জন্যই নরলোকে তাহাদের দ্বিধা 
প্রকাশ । শক্তি ও শক্তিমান একই । একেই দুই এবং বহু হইয় 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন লীলার জন্য । লীলার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষ1 ৷ 
নরলোক তাহার বড়ই প্রিয় । সেই নরলোকের মধ্যে ভারতবর্ষই তাহার 
অধিকতর প্রিয় ও লালাক্ষেত্র। কারণ ভারতবর্ষ ধন্মক্ষেত্র ; সুতরাং 
আস্তিক্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন । জড়বাদীর দেশে তাহার মোহন লীল! 
হয় না। কারণ তাহারা তাহ। বুঝিতে পারেনা । 

আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন। 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 

এ ভাব জড়বাদীদের ধারণার অতীত । ভগবানকে কেমন করিয়া 
ভালবাসিতে হয়, আপনার পুক্র, সখা ও প্রিয়রূপে কেমন করিয়া স্নেহ 
মমত! দিয়৷ পোষণ করিতে হুয়__এভাবের অনুভূতি জড়বাদীদের মধ্যে 
আদৌ সম্ভব নহে। আবার ভগবান্‌ বলিতেছেন, ধাঁহার আপনাকে 
বড় মানিয়। আমাকে ছোট দেখে, আমাকে পুজ্্ব ভাবিয। বাঁসল্যের 
আতিশয্যে লালন পালন করিতে ঘত্ত করেন, আমি তাহাদের আজ্ঞানু- 
বর্তী হই। যাহার৷ আমাকে সখা ভাবিয়া আমার সখা বা সখী হয়, 
তাহাতে আঘাতে সম্মান রিরেচনা করিয়া মমভাবেই আমার সহিত্ত 


৫২ প্রস্তাবনা | 
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হৃদয়ের আদান প্রদান করে, গোপন কিছুই রাখে না; হাঁসি তামাস। 
আহার বিহার, স্তখ ঢুঃখ সরল হৃদয়ে ব্যক্ত করৈ, তাহাতে আমাতে 
প্রভেদ কিছুই রাখে না, সম্ত্রমের ত্রিসীমা স্পর্শ করে না, “তুই” বলিয়। 
কথ। কয়--“ওরে টা কিরে জাতীয় স্বভাব। কিন্তু অন্তরেতে ওর 
বড়ই ভক্তি ভাব ॥”--সম বয়সীর স্বভাবই “ওরে, হারে কিরে !” 
এঁটো খায়, এটে। খাওয়ায়_-না। খেয়ে মুখে গুঁজে দেয়” বলে, দেখ, 
দেখ__খেয়ে দেখ কেমন মিষ্টি” !_ আন্তরিকতার এতটুকুও ত্রুটি নাই ! 
শরীর অন্থস্থ হ'লে গায় পায় হাত বুলায়, বুকে চেপে ধরে, বান্ছে 
প্রতাবের জন্য সরা ধরে ! একটুও বিরক্তি নীই-দ্বণা নাই ! ইহাই 
সখ্য ! সাধারণ মানুষের এই যে সখ্য- আন্তরিকতা, ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন ঘে আমাতে ইহ। আরোপ করিয়। তাহার সাধারণ সখা ব! বন্ধুর 
মত আমাকে সখা বা বন্ধু করিতে পারে, আমি তাহার সেই প্রকার 
বন্ধুই হই। ভগবানের এ কথা সত্য ! সত্য ! সত্য !_-শুধু কথায় 
নয়, কাজে যে তাহার বন্ধুত্ব করে, সেই তাহাকে একবারে অন্তরঙ্- 
বন্ধুরূপেই পায়। 

আমাদের ভগবান এত ছোট-_এত খাটো। ! জড়বাদীর! ইহ! ধারণ! 
করিতে পারে না, পারিবে না! এই জন্যই ভগবান্‌ বুঝি তাহাদিগকে 
এ ভাব দেন না । এভাব গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদিগকে হিন্দু হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। 

ভগবানকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়--কেমন করিয়া আপ- 
নার করিতে হয়, তাহাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই, তিনি যে 
কত আপনার হইতেও আপনার, তাহ ব্রজভাবেই শিক্ষা দিয়াছেন। 
ব্রজের ভাব মাধুর্যের তুলনা জগতে নাই। 

কাহাকেও পিতা মাতা, কাহাকেও সখা। সখী, কাহাকেও আত্মীয় 
স্বজন সাজাইয়। জাগতিক ভাবে মানুষের শ্রীতি প্রেম শ্রদ্ধায়_ব্রজে 
অপূর্ব লীলায়-_মানুবকে . ভগবদারাধনার ক্রম শিক্ষা দিয়াছেন। 
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পা্পিপাস্ীতা শি স্পস্ট ৯ লী পা্িস্টিলাসি-পা লিন ০০ ৯৯ তসপিপি্টিপাসি ২১ তি পাস লাস্ট লাস্ট পিসি লি পাস পাজি পাটি, শি পপি সপাস্টি জী শা ০ পা তত সমস 


এখনও সেই শিক্ষা, সেই ক্রম__সেই শ্রীতি প্রেম শ্রদ্ধ! বর্তমান আছে | 
যে সেই ক্রম-_সেই প্রীতি প্রেম লইয়া তীহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে 
চায়--এখনও সে সেই ভাবেই তাহাকে সখা। সখী বা! পুত্রভাবে প্রাপ্ত 
হইয়! আনন্দে আকুল হয়! 
কামাদ্দেষাৎ ভয়াৎ স্রেহা যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। 
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঁঃ ॥ 
গোপ্যঃ কামান্তয়া কংসো৷ দ্বেষা চগ্যাদয়ো নৃপাঃ। 
সন্বন্ধাৎ বুষ্য়ঃ স্সেছাত যুয়ং ভক্ত! বয়ং বিভো। ॥ ৭১/২৯।৩০ | 
শ্রীমস্ভাগবত | 
দেবধি নারদ বলিলেন হে মহারাজ যুধিষ্ঠির ! বৈধী ভক্তিতে হীশ্বরে 
চিত্ত নিবেশ করিয়। পাপাদি নাশ হুইলে যেমন সদগতি লাভ হয়, 
তদ্রপ কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ছারাও শ্ীকৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত বা তন্ময় 
হইলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া অনেকেই তদগতি লাভ করেন। 
তজ্জন্য গোপীগণ কাম দ্বারা, কংস ভয় দ্বারা, শিশুপালাদি বিদ্বেষ হেতু, 
এবং বৃষ্ঠিগণ সম্ধন্ধবুদ্ধিতে কুষ্ণে আবিষ্টচিত্ত হইয়। যেরূপ কৃষ্তোন্মাদনার 
ফললাভ করিয়াছে, তোমরা স্নেহাবিষ্ট হইয়া যেরূপ কৃষ্ণগতি লাভ 
করিয়াছ, আমরা! খধিগণ বৈধীভক্তি দ্বারা কৃষ্ণে চিত্তাবেশ পূর্ববক 
তন্রপই কৃষ্ণগতি লাভ করি। 
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও একটু না বলিয়। প্রস্তাবনা শেষ করিতে 
পারিতেছিনা। গোকুলে গোপীগণ যে কে তাহা পল্সপুরাণে উক্ত 
আছে ৪ 
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বেব দগুকারণ্যবাঁসিনঃ ৷ 
দৃষ্ট রামং হরিং তত্র ভোক্তমিচ্ছন্‌ স্থুবিগ্রহম্‌ ॥ 
তে সর্বের স্ত্রীত্বরমাপন্নী সমুন্ুতাশ্চ গোকুলে। 
হুরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততোমুস্ত ভবার্ণবাৎ ॥ 
পুরাকালে দগুকারশ্যবাসী খধিগণ নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন 


৫৪ প্রস্থাথনা ৷ 
করিয়। 'াহাকে মধুরভাবে উপাসনা করিতে প্রার্থনা করেন। শ্রীরাম- 
চন্দের বর প্রভাবে তজ্জন্য তাছার। দ্বাপরযুগে গোকুলে গোগারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রেম সেবা দ্বারা শ্রীুষ্জকে পতিরূপে প্রাপ্ত 
হইয়া ভবার্ণৰ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। 

ইহাই তাহাদের পুর্ববজন্মলন্ধ সংস্কার ও শ্রীহরির অঙ্গীকার । এই- 
জন্য ইহাদের এমন সহজ সাধন।। 
ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির্মানশৃন্যতা 
আশাবদ্ধ সমুৎকণ নামগানে সদা। রুচি | 
আশক্তি ততগুণাখ্যানে শ্বীতিতত্বসতিস্থলে। 
ইত্যাদয়োহুমুভাবাম্র্জভাত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
ধাহার হৃদয়ে ভাবের অসুর হুইয়াছে তিনি ক্ষান্তি অর্থাৎ প্রতি- 
কারের ক্ষমতা সম্তেও ক্ষমা করেন । অবার্থ কালত্ব অর্থা বৃথা সময় 
নষ্ট করেন না। আশীবদ্ধসমুকণ্ঠা--ভগবল্লাভ বিষয়ে অন্তরে দৃঢ় 
বিশ্বাসী ও তাহাকে পাইবার জন্য সমধিক উত্কগাকুল, তাহার নাম 
গানে সর্বদাই রুূচি__অর্থাৎ আগ্রহশীল, গুণকথনে আসক্তি প্রকাশ 
এবং তাহার বসতিস্থলে শ্রীতি স্থাপন করেন। 
পূর্ব পুর্বব জন্মের কর্ম্মফলে--তপশ্যার মহিমায় গোপীগণ কৃষ্ণের 
গুণ কথনে শত সহত্রমুখ, তাহার চালচলন, আহায় বিহার, হেলা 
লীলায় তাহার! মজগুল ! তাহাদের এই আত্মদান, এই ত্যাগ, এই 
প্রীতি, এই আতান্তিক অনুরক্ষি, এই সন্তোগাকাঙজ্ষণা__সেই পূর্ব পূর্ব 
জন্মের তপশ্তার ফল ! সেই সংস্কারবশে গোগীদিগের এই ভোগেচ্ছ! 
ব্রত! তাই আজ ক্তাহাদের-- 
ভিচ্যতে দয় পগ্রস্থিশ্চি্ান্ডে লর্ধঘসংশম্মা। 
ষায়ন্তে চন্য কর্ত্দাণি তক্রিন মৃি পরাবয়ে ॥ 
সেই পরাৎপরের দর্শনে হৃদত্গ্রস্থি অর্থাৎ মায়াজাল দূরীভূত, সর্বব 
অংগায ছি 'এরং সর্ববগ্ররার পারর বপ্রায়র হশ্ '্ষম প্রাঞ্জ হইয়াছে 


শক শশী» পাস পা সপ সশ পদ্জ্ প্া 
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শাশিলীশি বাসটি পাশাপাশি 


'তাই তাহারা আজ তাহাকে ভিন্ন আর কিছুই বামনীয় নাই জানিয়া 
তাহাতে ভিন্ন আর কিছুতেই. মনঃসংযম করিতে পারিতেছেন না_ধাহা- 


দস পাক িস্টিসিস্সপসিলসিিসা পি পসটিিনসিপসিপ, পরা ০ 


দের সর্ব সংশয় দূরীভূত ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হুইয়াছে এমন যে গোপী, 


তাহাদের হৃদয়ে প্রাকৃত ভোগের কলুষিত ভাব থাকিতে পারে না । 
নিনি আত্মারাম, ষড়ৈশধ্যশালী ভগবান তাহার আবার অভাব ব 
আকাগওক্ষণণ কি? অতএব কৃষ্ণ ও গোগীদিগের এই যে মুদ্ধভাব, ইহা! 
জীবের কল্যাণের জন্যই লীলারূপে প্রকাশ । 

সর্ববপ্রকারে আত্ম বা স্বার্থত্যাগ করিয়া জীব কেমন করিয়া তাহার 
ইষ্ট ব৷ ভগবানকে ভালবাসিবে তাহারই জীবস্তু উদাহরণ প্রদর্শন । 


র 
ভগবানের সহিত ক্রীড়। কর! কি. সাধারণ জীবের কম্ধ ? তিনি সচ্চিদা- 
নন্দ !-_-কলুষের নাম মাত্র নাই। কত শক্তি, কত সাধন। থাকিলে 


তবে তাহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সেই ভগবানের অঙ্গাঙ্গী হৃছাতা লাভ 
কি সহজ সাধনার ফল ? ভগবান্‌ ভক্তপ্রাণ ! ভক্তের জন্য তিনি সবই 
করেন-_সবই হন। ভক্তের জন্য তিনি কতদূর কি হইতে পারেন, 
আপনাকে কত ছোট,. কত খাটো করিতে পারেন তাহ! দেখাইবার 
জন্যই তাহার এই ব্রজলীল! ! 
ষাহাকে দেখিলেই কামতৃষ্ণ! দূরীভূত হয়, তাহার আবার সম্ভোগ- 
বাসন। কি ? সুতরাং ধাহারা তাহাকে দর্শন করেন তাহাদেরও হদ্রোগ 
ততুক্ষণাণ্ড দূরীভূত হয়। অতএব প্রাকৃত কামের কোন কিছুই ইহা- 
দের মধ্যে নাই বা থাকিতে পারে না । দিব্যভাবে কেবলমাত্র সেই 
কামের গ্ভোতন প্রদর্শন পুর্ববক মধুরভাবে ঈশ্বরের ভজনার ক্রম 
প্রদশিত হইয়াছে । কাঁমের-কুৎসিত কার্ধ্য নাই, কিন্তু ভাবের মাধুর্য 
আছে এবং তাহা ততৎস্থানাধিকার করিয়া আনন্দ দান করে। 
আমাদের শাস্ত্রে অসিধার-ব্রতের কথ। আছে। 
যুব! যুবত্য। সাদ্ধং যন্মুগ্ধাভর্ভৃবনাচরেও। 
অন্তত্রিবৃস্তসঙঃ হ্মদসিধার। ব্রতং.হি ত ॥ 
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৬ প্রস্তাবনা । 


সি পিপি 


পোলিশ পতি লী পি পি পিসি পাস্তা দিসি পি লীন বালি 


যুবক যুবতী অতিমুগ্ধ প্রেমিক প্রেমিকার টায় একত্র অবস্থান 
করিয়াও অন্তনিবৃত্তসঙ্গ_ অর্থাৎ ইন্ডরিয়দমন পূর্ববক সংযতচিন্ত হইয়। 
ভগব€ সাধনায় নিরত হইলে তাহাকে অসিধাত্ব-ব্রত বলে। 
মনই স্থখ দুঃখের আধার । মনই বন্ধনমুক্তির হেত । কাম ক্রোধাদি 
মনেরই রোগ । মন বিষয় বিশেষে গাঢ় নিবিষ্ট বাঁ একনিষ্ট হইলে 
ইন্দ্রিয়গণ তাহাঁরই আনুগত্য করে। এজন্য আমাদের যোগশাস্ত্রে 
প্রথমেই মন জয়ের পন্থা গ্রদশিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ত দূরের কথা, 
মন ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইলে দেহজ্ঞানও থাকে না । মনঃসংযম হইলে 
অনায়াসেই ইন্দ্রিয় জয় কর! যায়। এবং ইন্দ্রিয় জিত হইলে তাহা- 
দের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ জানিলে আর তাহাদের 
কুহকের ভয় থাকে না। মন বন্য ঘোটকের ন্যায় ছার্দান্ত ;_সহস! 
,কিছুতেই বশীভূত হয় নী । কিন্তু তাহাকে শিক্ষিত করিয়। লহলে সে 
প্রবলবেগে দৌডিয়া আরোহীকে স্বর্গাতীত অম্ৃতময় স্থানে লইয়। যায়। 
মন ইন্ড্রিয়গণের রাজা স্থৃতরাং সে বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণ মনের 
মননীভূত বিষয় প্রাপ্তির সহায়তাকল্লে কৃতদাসের কাধ্য করে। আবার 
ভগবদ্ধানে যখন মনের নাশ হয়, ধ্যাত] ধ্যেয়, জ্ঞাতা জেঞ্কেয় এক হইয়া! 
যায়, তখন জীবাত্বা যে অমুতের সন্ধান পায়__যে চিদানন্দ সাগরে 
ডুবিয়া যায়, তাহ। হইতে সে আর ফিরিতে চায় না-_তেগন আনন্দের 
ন্যায় উপভোগ্য বস্তু ব্রন্মাণ্ডে আর খুঁজিয়। পায় না। তাই জগণ্ 
্রক্মাণ্ডের সমুদয় পাথিব ভোগ্যবস্তকে ন্যক্কারজনক হেয়জ্ঞানে পরি- 
ত্যাগ করিয়া তাহাতেই মজিয়া যায় ! এই যে অপূর্বব স্তুখাস্বাদ, এই 
আস্বাদনের প্রলোভনের নিকট ইন্দ্রিয় স্থখাস্বাদ নিরোধক অসিধার ত্রতও 
অতি তুচ্ছ! ইহ! অপেক্ষা অতি কঠোর ব্রতও যদি কিছু থাকে, তাহাও 
সেই অপূর্বব স্থখাস্বাদ প্রলোভনের একাস্তিকতার তুলনায় ভাস্করের 
নিকট খগ্ভোতের ন্যায় প্রতীয়মান্‌ হয়। 
কারণ মানুষ স্থ চায়। বড় স্থখ পাইলে ছোট স্থুখকে আনায়াসে 
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পরিতাগ করে। ধাহার স্থখ পায় নাই তাহারাই অসিধার-ব্রতকে 
ভীষণ বলিয়া মনে করে। যাহার। ভগবদ্ধানানন্দের আসম্বাদ পান, 
তাহাদের নিকট ইন্দিয় সুখ অতি তুচ্ছ__দ্বণা পশুধঘ্ন বলিয়া অনুমিত 
হয়। তাহার স্ত্রীপুরুষ ভেদ জ্ঞান রহিত। তখন তাহারা ভালবাসার 
জন্যই পরস্পরকে ভালবাসেন ! তখন তাহার “না সো রমণ, না হাম 
রমণী” হইয়া ঘান।--তখন বাছ্যক্জিয় জ্ঞানই থাকে না। তখন মন 
সচ্চিদানন্দের জ্যোতিঃসাগরে ডুনিয়৷ আনন্দে গলিয়। তাহাতে মিশিয়। 
বায়! ( মণ্প্রণীত কমলাক্ষী দেখুন ) 

গোপীগণ এমনই বিশুদ্ধ ও আনন্দময় ! ত্যাগের চরমোঁৎকর্ষের 
উপর এই প্রেমের ভিন্তি প্রতিষিত। গোগীর আপনার স্থখবাঞ্ 
কিছুমাত্র নাই--প্রিযতমের আনন্দবদ্ধনই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । 
আপন। ভূলিয় প্রিয়তমের সেবাই তাহাদের ধ্যান জ্ভান। কথায় নহে? 
পাঠক, কার্যে তাহার পরিচয় লউন। গোপী কি এবং কেমন তাহা 
এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সহজ চক্ষেই অবধারণ করুন । 


জয় গ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 








শীরাধা। 


ওশএ্ত্বাোজলাসল £ 
ব্রজে আনন্দের শআ্োত ! 


নন্দ-গোকুলে যশোদানন্দন গোপাল অপূর্ব কান্তিতে গৃহ উদ্ভাসিত 
করিয়। নন্দ যশোদ সহিত গোপনারীদিগকে অপূর্ব আনন্দ দান 
করিতেছেন । গোপাল মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে 
গোপনারীদিগের প্রতি চাহিয়। মৃছুমন্দ হাসির সহিত পদ্মপলাশ- 
লোচনের অপুর্ব চাহনিতে তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছেন। 
তাহারা গোপালের বালক্রীড়াবিজৃত্তিত সেই অপুর্ব বক্রদৃষ্তি নিরীক্ষণ 
করিয়া অতি সরল সহজ আন্তরিক উচ্চহাস্তের সহিত আনন্দে অশ্রু 
বিসঙ্জন করত কি যেন কি এক অপূর্ববভাবে ভুবিযী যাইতেছে! কত 
রঙ্গভঙ্গী করিয়! বালকের আবার সেই অপূর্ব চাহনি দেখিতে চাহি- 
তেছে! বালকের অপূর্বব রূপে তাহাদের অন্তর গলিয়া গিয়াছে এ 
মত্্যে এমন রূপ তাহারা কখনও দেখে নাই !-_ চক্ষু যেন সে বূপস্থধা 
পান হইতে বিরত হইতে চাহিতেছে না। যশোদার ক্রোড় হইতে 
লইয়া হাসিমুখে তাহার সহিত কত কথা কহিতেছে ! ফুলের মাল 
লইয়। জনে জনে তাহার গলায় দিয়া রূপসম্তোগের আশায় ক্রোড় 
হইতে ক্রোড়ান্তরে গ্রহণ করিতেছে । মুখ, চোখ, নাক, কান, হাতি, পা 
পুনংপুন২ নিরীক্ষণ করিয়া কুস্থম-পেলব স্ুলকায়। পুনঃপুনং বক্ষে২ 


৬০ নবি | 


জিলা ০ পিপি 
সি এসে সপপলি পপি পা পি ২০ ০ পি প্িসিপাসলী আপোস সিসি লাসিসিপীট তা িলাটি পীিশশি শী আপা সিসি সিল সিস্ট লিস্ট পাস পা দিপা 


রাখিয়। আলিঙ্গন করত অজ ন্বনেও ( যেন আশ। মিটাইতে পারি- 
তেছে না !--কি অপূর্বৰ মাধুরী ! বক্ষে করিলে সর্বব শরীরে যেন কি 
উদ্মাদন| জাগাইয়া অপূর্বন শৈত্যে ডুবাইয়া দিতেছে ! যেন কি অপূর্বব 
মোহে জীব-চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে! একজন তাহা 
উপভোগ করিয়া সেই অপূর্বব উপলব্ধি অন্যকে বলিলে সেও তাহ! 
উপলব্ধি করিবার জন্য বাগ্র হইয়া ক্রোড়ে লইতে লাগিল। এইরূপে 
গোপাল প্রতিদিন ক্রোড়ে ক্রোড়ে ব্রজময় গৃহে গৃহে উপনীত হইতে 
লাগিলেন। গোপালের অপুর্ব রূপ-মাধুর্যো মুগ্ধ হইয়া ব্রজ-রমণীগণ 
নবনীত, মাখন, ছানাচিনির কত স্থকোমল খাস্ প্রস্তত করিয়া তাহার 
জন্য অপেক্ষ। করিত । গোপাল না আসিলে তাহারা তাহা! লইয়া নন্দ 
গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে না খাঁওয়াইলে যেন প্রাণে বীচিত ন!। 

এইন্ধপে গোপাল ব্রজময় সকলেরই পরিচিত হইয়ী উঠিলেন। 
কোলে কোলে ফিরিয়। ক্রমশঃ তিনি অন্তরঙ্গ বাড়াইতে লাগিলেন। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহে তাহার সখা-সখীও জুটিতে লাগিল । 

আনতিবিলম্বেই গোপাল ছাটিতে শিখিলেন। তীহাকে ঘরে রাখ 
দায় হইয়া উঠিল ! বালকের চাঞ্চলো মাতার সহিত ব্রজ-রমণীরা চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন ; চোখে চোখে রাখিফ। সংবাদ আদান প্রদদান চলিতে 
লাগিল। নীলমণিকে ন। দেখিয়া বশোদ1 কাতর হইয়া উঠিলেন এবং 
কেমন করিয়। তাহাকে রক্ষ। করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে 
লাঁগিলেন। 

এ দিকে ব্রজে নানা উৎপাত আরম্ত হইল !--আর যত উৎপাঁতই 
কি বালকের উপর ! পুতনা রাক্ষসীর কাধ্য স্মরণ করিয়া মা বশোদা। 
সদ। সন্ত্রস্ত ছিলেন । ছু ছেলের ছুষ্টুমির জন্য বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস 
করিয়া নিজে যে কষ্টে তাহাকে উদৃখলে বাঁধিয়াছিলেন ; এবং যমলাঁ 
জ্ঞুন মূলোৎপাটিত হইয়া! পড়িয়া গিয়। উদুখল সহিত নীলমণিকে চাপা 
দিয়াছিল আর কি! বহুভাগ্যে গুরুবলে গোপাল রক্ষ। পাইয়াছিল-_ 
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তাহ] ভাবিলে তাহার হৃকম্প উপস্থিত হইত! তাই-_ সর্বদাই 
তাহার চিন্তা কেমন করিয়া চঞ্চল বালককে রক্ষা করা যায়। 

দেখিতে দেখিতে বালক বড়ই চঞ্চল হুইয়া' উঠিল ! তাহার ছুটুমির 
জালায় ব্রজের নর-নারী অতিষ্ট হইয়! উঠিল! এখন আর গোপাল 
কাহারই অপরিচিত রহিল না। গোপাল এখন অন্যের সাহাষ্য ব্যতীত 
ব্রজের গৃহে গৃহে অলক্ষ্যে গমন করিতে লাগিল এবং ছুষুমির স্বযোগ 
অন্বেষণে যদি দেখিল কাহারও সন্তান নিদ্রা যাইতেছে, গোপাল অমনি 
ধীরে ধীরে গিয়া! সেই শিশুর গায়ে চিমটি কাটিয়া তাহাকে কাদাইয়। 
দিয়! অলক্ষো পলায়ন করিল । গ্ৃহকর্ম্নে রত তাহার পিতা মাতা বা! 
আত্মীয় স্বজন সন্তানের চীগকার শুনিয়া কর্ন ফেলিয়া দৌড়িয়া 
আসিল । গোপাল গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া কাহারও শিকাদ্ছ 
নবনীতের হাঁড়ির তলায় ছিদ্র করিয়া নীরবে দীড়াইয় হী করিয়া নবনীত 
খাইয়া পলায়ন করিল। আবার তথা হইতে অগ্যত্র গিয়া গোময়- 
প্রলিগু পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়। তথায় মল-মুত্র ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেল ! কাহারও দধি ছুগ্ধের ভাগু ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্যত্র পলায়ন 
করিল-_দধি ছুদ্ধে ঘর ভাসিল ! কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া, ননী- 
মাখন শিক হইতে পাড়িয়া বানরগণকে দিয়। দ্রুতবেগে দৌড় দিল! 
কেহ শিব পুজার নৈবেছ্ধ লইয়া! যাইতেছে দেখিয়া আড়াল হইতে 
ছে1 মারিয়া লইয়া! তাহ ভক্ষণ করিতে লাগিল ! কুমারীরা “হায় কি 
হইল” বলিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যশোদার" নীলমণির 
গুণের কথ! সকলের নিকট প্রচার করিল। কেহ দেবতাদের জন্য 
নান প্রকার মিষ্টান্ন ও লাড়ু আদি প্রস্তুত করিয়া পবিত্র স্থানে তাহ। 
রাখিয়া গৃহকর্দ্ে সামান্য স্থানাস্তর হইলে গোপাল স্থালী সমেত তাহা 
তুলিয়া লইয়৷ চলিয়া গেল ! কেহ পুষ্প চয়ন করিয়া দেবতার জন্য 
মাল! গাথিয়। রাখিয়াছে, গোঁপাল তাহার সন্ধান পাইয়া তাহা লইয়া 
চম্পট দিলেন ! কাহারও হস্ত হইতে আচস্বিতে মাল! কাড়িয়া। লইয়া 
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নিজ গলে পরিলেন! হয় ত বা! ুষ্পপুচ্ছ লইয়া স্বকুঞ্চিত মনোরম 
কেশে গুঁজিয়া হাসিতে লাগিলেন ! বালকের! হয় তগোষ্ঠে যাইবার 
জন্য সভ্জিত হইয়া খাগ্ভ লইয়। চলিয়াছে এমন সময় গোপাল কোথা 
হইতে আসিয়। তাহাদের মধ্য পড়িয়া খাস লইয়া নিজ বদনে ও তাহা- 
দের মুখে দিয়া এবং বাঁনরগণকে খাওয়াইয়। হাসিতে লাগিলেন ! 
বালকগণ কুষ্ণের মোহনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া! চিত্রাপিতের ন্যায় 
দাঁড়াইয়া রহিল ! এইরূপে ব্রজময় কৃষ্ণের অত্যাচারের সহিত তাহার 
নাম জাহির হইয়া পড়িতে লাগিল! 

কিন্তু এত অত্যাচারেও কি জানি বুঝি কেমন একটা আনন্দ হইত, 
তাই বালকবালিকাগণ খাগ্ঠ লইয়! রাস্তায় দ্াড়াইয়া থাকিত, তাহা 
দের আকাঙক্ষ। কৃষ্ণকে খাওয়াইবে। কৃষ্ণ যে তাহাদের খাদ্য লুঠপাট 
করিয়! খায়, তাহাতে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না! কৃষ্ণের 
মোহন রূপ, অপরূপ চালচলন, অমিয়মাখ। কথা, সরল সহজ আন্ত- 
রিকতায় তাহারা মুগ্ধ হইয়। যাইত ! কৃষ্ণ. বলিত “মা আমাকে বড় 
তাড়ন। করে, তোর! আমাকে তোদের সঙ্গে গোচারণে নিয়ে যাবি 1 
তোদের সঙ্গে খেলা করব, হাসব, বেড়াব, ছুটব, তোদিকে আমার বড় 
ভাল লাগে !” এই কথা৷ বলিতে বলিতে চঞ্চল কৃষ্ণ দেখিল দুরে 
কয়েকজন কুমারী শিবপুজার জন্য গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, 
তাহাদের হাতে নৈবেছা, ফুলের মালা ও চন্দনাদি, অমনি তাহাদের 
দিকে দৌড় দিলে তাহারা কুষ্ণ আসিতেছে দেখিয়া সাবধান হইয়! 
দাড়াইল। কৃষ্ণ তাহাদের নিকট গিয়া কিছু খাছ বা! মিষ্টান্ন প্রার্থন। 
করিল। তাহার! বালকের নধর শরীর ও অপুর্বব রূপ দেখিয়! দেবতার 
নৈবেছ্য পূজার পূর্বেব কেমন করিয়া দিবে তাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া 
কৃষ্ণবূপের মোহে তাহা বিস্মৃত হইয়া আনমনে কোনরূপ ওজর 
আপত্তি না করিয়া ছান। চিনি তাঁহার মুখে তুলিয়। দিতে লাগিল ! কৃষ্ণ 
মিষ্টান্ন খাইয়া বলিল মালাট! আমার গলায় দাও, আমি ফুলের মাল! 
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পরিয়া মাকে গিয়! দেখাইব্‌ যে, তোমরা আমার পুজ| করিয়াছ। তাহার! 
হাসিয়া জনে জনে তাহার গলায় মাল। দিয়! চলিয়। গেল ! 

এই'ূপে গোপাল ব্রজের রাস্তাঘাটে, গোঠে মাঠে যাতায়াত আরম্ত 
করিয়া সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তুকি আশ্চর্য্য, যতই 
অত্যাচার বাড়িতে লাগিল, গোপালও ততই সকলের আপনার হইতে 
আপনা'র হুইয়া উঠিল ! গোপাল যে এত অত্যাচার করিতেছে, তথাপি 
গোপালকে ন!। দেখিলে তাহাদের যেন প্রাণ বাঁচেন। ! গোপাল আবার 
আম্ুক, আবার অত্যাচার করুক, ইহাই তাহাদের কামন! হইয়! 
দাড়াইল ! সেই অত্যাচারের মধ গোপালের যে কি মোহনীয়তা তাহ! 
তাহারাও ঠিক করিতে পারিল না, গোপাঁল কেমন করিয়। তাহাদিগকে 
আত্মসাৎ করিতেছে, চিন্তা করিয়ীও তাহ নির্ধারণ করিতে ন। পারিয়া 
ভাবিল--“গোপাঁল অত্যাচার করে, গোপাল ক্ষতি করে, কিন্তু অভাব 
ত হয় না ! গোপাল যে গৃহে যায় সে গৃহে ছুধ ঘি যেন উথলিয়! উঠে, 
মা লক্মনী যেন নান। জাতীয় খান্ভে সে গৃহ পুর্ণ করিয়া রাখেন ! গোঁপা- 
লের আগমনে রোগ, শোক যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছে, জরাম্ত্যু 
যেন দেশছাড়া হইয়াছে, সর্বত্রই বেন নন্দনকানন--মধুমাসের 
মধুসব ! গাভী প্রচুর দুধ দ্রিতেছে, ক্ষেত্রে অজত্্ শহ্্য, বনকাননে 
গভীর প্রচুর খাছ্ভ ! যমুনার অগাধ জলরাশি কাচন্বচ্ছ ও স্ুধাময় ! 
গোঁপালের অত্যচারে ব্রজময় যেন কি এক অপূর্ব উন্নতির অদ্ভুত সাড়া 
পড়িয়া গিয়াছে !_গোঁপাল যে গৃহে যায়, সেই গৃহই যেন ধনধান্যে 
ভরিয়া উঠে ! গোপালের আগমনে গৃহ যেন সজীব হইয়া উঠে! পশু 
পক্ষী বানরগণও যেন তাহার আগমনে আনন্দোৎফুল্প হয়, আকাশ 
বাতাসও যেন হর্ষে কম্পিত হইয়া উঠে !” 

গোপালকে দেখিয়। ব্রজের গোপালবুন্দ তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় 
না! গোচারণ হইতে আসিয়। বনজাত কত ফলমূল গোপালের জন্য 
আনিয়। তাহাকে খাওয়াই যেন কত তৃপ্তি লাভ করে! গোঁপালও 


৬৪ ব্রজলীলা | 


সি স্০ পপি ০ পাস লাস সস পীক্িপাসমিিাসি তাত পাটি পাটি ৯ তশপাসসি লাস পাখা স্পস্ট সন পা পিসিলি্চিপাসমি পিপিপি » লা পা্টিপা সিলাস্িলাস্মিাি লিপি লাস্ট পাটি ৮ 


ব্রজগোপালবৃন্দের আতান্তিক অনুরক্তিতে ঘরে আর থাকিতে চায় 
লা। গোচারণে তাহাদের সঙ্গে গিয়। খেলা করিবার বাহনা ধরিয়! ম! 
ঘশোদাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল! গোপালগতপ্রাণ মা যশোদ! 
গ্োঁপালকে চক্ষের আড়াল করিয়া কেমন করিয়া প্রাণে বাঁচিবেন, তাহ 
যেন চিন্তা করিতেও পারিলেন না, নীলমণিকে নানারূপে ভূলাইয়! 
কোনরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন । 

বয়োধুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ূপমাধূর্য্যে গোপাল যেন সকলেরই অঞ্চলের 
নিধি হইয়া উঠিল। মাধুর্য ও স্নেহাধিক্যের আকর্ষণে ব্রজবালক- 
চাণেরও যেন আর অবসর সহিল না, তাহারা গোপালকে সঙ্গে লইয়া 
আনন্দ করিবার জন্য অতি প্রত্যুষে যশোদার গৃহে উপস্থিত হইয়া 
গোষ্ঠে লইয়া বাঁইবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল ! গোপাল 
পাইয়া বসিল। মাকে ছাড়িয়া পিতা নন্দের নিকট আবদার ধরিলেন। 
মহারাজ নন্দ গোপালের আগ্রহে বন্কষ্টে ধৈধ্য ধরিয়। গোপালের 
রক্ষকরূপে কয়েকজনকে সঙ্গে দিয় প্রভূত খাগ্ভাদি সহিত ব্রজগোপাল 
নীলমণিকে রাখালগণের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়। দিলেন ! 

গোপালকে সঙ্গে পাইয়! আজ রাখালগণের আনন্দের আর সীমা 
লাই! তাহার গোপালকে মধ্যে রাখিয়া! গমন করিতে লাগিল। 
গোপাল মধুর স্বরে বংশীধবনি করিলে বন্য সহিত গোবৃন্দ উ্ধপুচ্ছে 
গোবিন্দের নিকট আসিয়। উপস্থিত হইল । এবং যেন তাহার বংশী- 
ধ্বনির মাধুর্যে তাহারা আনন্দে বনপ্রদেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
লাগিল। এইক্পে গোসমুহকে পরিচালনার উৎকৃষ্ট উপায় অব্গত 
হইয়া, রাখঁলগণ অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল । আরও দেখিল, 
গোসমুহ বন প্রদেশের বহু নিভৃতস্থানে গমন করিলেও গোপালের 

ংশীধ্যনি শুনিয়া তাহার! সত্বর দৌড়িয়া আসে; ইহাতে তাহাদের 

বিল্য়েরও সীম! রহিল ন1। 

রাখালগণ বাড়ীতে আসিফ স্ব স্ব পিতামাতা ও আত্মায়স্বজ নকে 


শ্ীরাঁধা ৬৫ 


কৃষ্ণের অপুর্ব বংশীধ্বণির অদ্ভুত আকর্ষণের কথা৷ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল ! তাহারা বলিল কুষ্ণকে না লইয়া আর আমরা 
গোচারণে যাইব ন1। কৃষ্ণের বংশীক্গর শুনিয়া! গে। সমূহ আনন্দে উল্লসিত 
হইয়া উঠে এবং বভ দুর প্রদেশে গমন করিলেও বংশীধ্ৰনি শুনিয়া প্রবল 
বেগে দৌড়িয়। আসিয়! কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়। কুষ্গের বংশী- 
ধবনির ইঙ্গিত তাহার! ঘেন স্থন্দররূপে অনগত হইয়া কৃষ্ণের ইচ্ছান্ু- 
সারেই ইস্তততঃ বিচরণ করে ও ষথাকালে সমাগত হয়। মা! কৃষ্ণ অতি 
শিশু হইলেও কি অদ্ভুত বুদ্ধিবলে গোচারণে গো সমুহকে পরিচালিত 
করে, আমাদের সঙ্গে এমন অপুর্ব খেলা করে, যা আমরা কখনও 
হয় ত স্বপ্নেও জানি না। হ্যামা! এমন খেলা কুষ্ণ কোথ। হইতে 
শিখিল ? তাহার পিতামাতার প্রেরিত সমুদয় মিষ্টান্ন নবনীতাদি আমা- 
দের সকলকে খাওয়ায়। তাহার শক্তিও কম নয়! আমাদিকে কাঁধে 
লইয়া দৌড়ে । অভ নরম দেহ ওতে এমন শক্তি কেমন করে হ'ল মা ? 
ঘেদিন হ'তে কুঞ্জ আমাদের সঙ্গে গিয়াছে, সেদিন হ'তে যেন আর 
আমাদের কোন ভয় নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের এত সাহস 
বাড়িয়াছে যে, আমর একা একা বহু দুর বনেও অনায়াসে যেতে পারি । 
কৃষ্ণ ত অত বালক, তবুও আমাদের এত সাহস কেমন ক'রে হলমা? 
আমাদের আর কোন ভয় নহি। আমরা গে! সমূহকে ছাড়িয়া দিয় 
কৃষ্ণের সহিত খেল করি। তাহার। দূর বনে চলিয়া গেলেও কুঞ্ছের 
কাশী শুনিয়া! দৌড়িয়া আমাদের নিকটে আসে । কুচ আমাদের নিকটে 
থাকিলে আমাদের আর কোন ভয় থাকে না। কৃষ্ণ আমাদের চেয়ে 
কত ছোট, ওর এত বুদ্ধি কেমন ক'রে হল ন1? রাজার ছেলে হলে কি 
গায়ে জোর আর বুদ্ধি বেশী হয়? 

মা বলিলেন কৃষ্ণ কি আপনাকে রাজার ছেলে কলে বলে? 
বালক বলিল, _ন। মা, কৃষ্ণ সে সব কথা কিছু বলে না। তার কাছে 
আমরাই যেন রাজার ছেলের মত আদর পাই-_নন্দ মহারাজের ছেলে 

৯ 


৬৬ ব্জলীল!। | 


বলে, তাই বলচি। । সে স আমাদিকে কৃত যত্ব করে হ খাওয়ায়, আমাদের 
সঙ্গে খেল করে, কাশী বাজিয়ে গান করে, যমুনার তীরে তীরে 
আমাদের সঙ্গে বেড়ায় । 

মা বলিলেন আমরাও দেখছি কৃষ্ণের সঙ্গে কি এক দেবতা আছেন, 
তিনি কুষ্ণকে রক্ষ। করেন; তিনিই কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে 
কৃঞ্চের শক্তি বাড়িয়ে দেন বা ক্ুষ্ণরূপেই কাজ করেন। কৃষ্ণ বড় 
সৃলক্ষণে ছেলে, জন্ম সময়ের গুণে যার। স্থসময়ে জন্মগ্রহণ করে 
তাদিকে গ্রহ ও দেবতার! রক্ষা করেন, বল বুদ্ধি ভরসা দেন। তোমা- 
দের বহুভাগ্য বে, তোমর। কৃষ্ণকে সঙ্গী পেয়েছ । কৃষ্ণ তোমাদের 
সঙ্গী হওয়াতে আমরাও সকল বিষয়ে নির্ভয় হয়েছি। কৃষ্জসজগুণে 
তোমাদের সর্বব বিদ্ব বিপদ নাশ হবে। তোমর। বাবা ! কুষ্ণকে খুব 
যত্বু করো, কৃষ্ণের আদেশ পালন করো । কৃষ্ণের মধুর মুদ্তি দেখলে 
আমাদেরই ইচ্ছে হয়, সববদ1 তাকে বুকে ক'রে রাখি । মা যশোদ 
কৃষ্ণকে তোমাদের সঙ্গে বনে পাঠিয়ে কেমন ক'রে যে বুক ধ'রে থাকে, 
তা আমরাও যেন চিন্তা করতে পারিনি । কিন্তু কৃষ্ণের আগ্রহে, যশোদ। 
পাছে কৃষ্ণের মনে কোন কষ্ট হয়, এইজন্যে তাকে বনে পাঠিয়ে 
কৃষ্ণ-স্থখ পোষণ করেন । শীঘ্রই ব্রজবৃন্দাবন কৃষ্ণময় হয়ে উঠবে । কুষ- 
স্থখবাঞ্ছ। ভিন্ন এখানে যেন আর কিছু নাই। কৃষ্ণ যাতে স্থৃখী হয়, 
এই ইচ্ছে সকলেরই । কৃষ্ণের জন্যে প্রাণ দিতেও যেন কারও দ্বিধ! 
নাই। ধনরত্ব, খাগ্য পানীয়, বিষয় সম্পত্তির ত কথাই নাই, _কৃঞ্চকে 
অদেয় ব্রজে কারে। কিছু নাই। কৃষ্ণের রূপেগুণে মুগ্ধ হয় না, এমন 
কেহ জগতে আছে বলে মনে হয় না। এমন সর্বজনপ্রিয় ছেলে 
জগতে জন্মে কলে কেহ ধারণা করতেও পারেনা । তোমরা কৃষ্ণের 
সেবা করতে ভূলো না। 

'মায়ের মুখে কৃষ্ণের গুণ কথা শুনিতে শুনিতে বালক ডি 
পড়িল। 


এইরূপে কুষ্ণ গোচারণে ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। বহু বহু দূর 
বনেও গে! সমূহ বিচরণ করিতে লাঁগিল। কুষ্ণ প্রতিদিন বে সমস্ত 
কাধা করিতেন, রাখালগণ বাড়ী আসিয়া জননীগণের নিকট তাহাই 
বর্ণনা করিয়া অপূর্বব আনন্দলাভ করিত; এবং তাহাদের বর্ণন! 
গৃহস্থ সকলেই সমবেত হইয়া শ্রবণ করিতেন । 

একদিন তাহারা আসিয়া বলিল, আজ আমরা অপুর্ব দৃশ্য 
দেখিলাম__-আকাশ হইতে কত অপূর্ব ধরণের মানুষ নামিয়া আসিয়। 
হাতযোড় করিয়। কৃষ্ণের কাছে কত কি বলিতে লাগিল। কেহ অগ্রি- 
বর্ণ চত্রুর্দুখ, কেহ ছুগ্ধবর্ণ পঞ্চমুখ, কেহ অরুণ-বর্ণ দশভূজা, কেহ 
চতুভূজা, কেহ সিন্দুরবর্ণ হস্তাশুড, কেহ সর্ণবর্ণ ময়ুর চড়া, কেহ 
সহম্রচক্ষু ব্র-হস্ত ; তাহাঁদের দেহ-জ্োতিঃতে বনপ্রদেশ আলোকিত 
হইয়া উঠে। এমন কত মানুষ প্রতাহ আসে। কেহ মায়ের মত 
কষ্ণচকে কোলে লইয়! চু খায়, কেহ হাতবোড় করিয়া। হাটু গাড়িয়া 
কি সব বলে। এইরূপে প্রত্যহ আকাশ হইতে কত রঙ্গের কত 
অপূর্ব স্থন্দর সুন্দরীর! উড়িয়া! আসিয়া কৃষ্ণকে কত কি বলে কত 
কাকুতি মিনতি করে। 

রাখাল বালকগণ জনক-জননী ও আত্্ীয়-স্বজনগণের নিকট কৃ 
সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনার বিষয় বলায় তাহ! ক্রমশঃ ব্রজময় রা হইয়। 
পড়িল! পূর্বব হইতেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে কত অলৌকিক তথো তাহাদের 
হৃদর পূর্ণ ছিল, তাহার উপর রাখাল বালকগণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথা 
শুনিয়। কৃষ্ণের উপর ব্রজ-নরনারীর অপূর্ব শ্রদ্ধী ও প্রীতি-প্রেম পরি- 
বদ্ধিত হইতে লাগিল। যতই তাহার! এরূপ কথ! শুনিতে লাগিল, 
ততই তাহারা প্রগাঢ় অনুরক্তিবশে কৃষ্ণ দর্শনে ছুটিয়া৷ আসিয়। তাহার 
রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে তাহার অলৌকিক কাধ্য সমুদয়ের সমা- 
লোচন। করিতে লাগিল; এবং ভাবিল, এত শিশু, এমন কুস্থম- 
কোমল শরীর, ইনি মানব-শিশু হইলে ইহার এ সব কাধ্য করিবার 
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০ পস্টিপিস্টিলীস্টিপা লী তিস্টিি তাস 
রর ইন সখ - ৯ ৯ লস পাটি তি শি লাস এপ 


শক্তি কোথায় ?--ইনি মানব নহেন- প্রচ্ছন্ন দেবতা ! কোন দেবত 
প্রচ্ছন্ন-মৃ্ডি ধারণ করিয়। ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; নতুবা মানব- 
শিশু ত দূরের কথা, অতি পরাক্রমশালী যুবকও একা কেন, শত সহস্র 
একত্র হইয়া যাহ। সম্পন্ন করিতে স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না, এই 
শিশু অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন ! যতই এই সব ভাবিতে- 
ছেন, ততই সাহার প্রতি গ্রীতি-প্রেম আরও বদ্ধিত হইতে লাগিল । 
এইরূপে কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে ব্রজের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়। পড়িতে 
লাগিলেন । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ণের অলৌকিক কীন্তিও পরিবদ্ধিত হইতে 
লাগিল। গোচারণে গমন করিয়। দূর বন-প্রদেশে ক্রমশঃ তাহাকে 
বহু শত্রর সম্মুখীন হইতে হইল । 

সমুদ্রগর্ভস্থ চুন্বক-পর্র্বত বেমন বহুদূর হইতে অয়স্তরণীকে আকর্মণ 
করিয়। বিপর্যস্ত করে, ব্রজবাসারা জানিতেন না যে, তেমনই পুথিবার 
সনাতন-ধন্মের শত্রু অস্থরগণকে আকষণ করিয়। সংহার করিবার জন্যই 
কৃষ্ণ ব্রজ-বালকের ছদ্মবেশে গোকুলে অবস্থান করিতেছেন ! 

সকলেই অবগত আছেন যে, মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র 
কংসাস্থর ভগিনী দেবকীর বিবাহে বড়ই আনন্দে বর-কন্যাকে অশ্বযানে 
আরোহণ ক্রাইয়। স্বয়ং অশ্ববন্ন। ধারণ করত যাইতেছিল, এমন সময়, 
অদ্ধপথে আকাশবাণী হুইল, “ কংস তুমি আনন্দ করিতেছ কি 1 
তোমার এই ভগিনী দেবকীর অফ্টম-গণ্তের সন্তান তোমার প্রাণ সংহার 
করিবে ।” যেমন এই আকাশবাণী কংসের কর্গোচর হইল, অমনি 

ংস অশ্বযান থামাইয়। তদ্দণ্ডেই অসি লইয়! ভগিনীর সম্মুথে উপস্থিত 

হইয়! তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ববক তাহাকে কাটিতে উদ্ভত হইলে, নবোটা 
ভগিনী সহস। ন্েহময় ভ্রাতাকে রাক্ষস-মুত্তিতে প্রাণ সংহারের জন্য 
অসি নিষ্কাসিত করিতে দেখিয়া ভয়ে প্রাণ-পতি বস্থদেবকে জড়াইয়া 
ধরিলেন। 
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বন্থদেব কংসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কংস দৈব-বাণীর কথ 
ব্লিলেন। তাহাতে বন্থুদেব বলিলেন, “ দেবকীর অফষ্টম-গন্তের সন্তানই 
ঘদি তোমার প্রাণ সংহারক, তখন তাহা! হইতেই তোমার ভয়ের 
কারণ ; তুমি বীর বলিয়। বিখ্যাত; বিশেষতঃ দেবকী তোমার ভগিনী 
_নারী। নারী--অশস্ত্রা, অসহায়া,__ তাহাকে বধ করিলে, তোমার 
বার-খ্যাতি বিনষ্ট, নারীবধের পাপ এবং ভগিনীবধেরও নিন্দা হইবে। 
তবে আমি সত্যবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, তোমার ভগিনী 
দেবকীর গর্তস্থ সমুদয় সন্তানকে তোমায় দান করিব। তাহা! হইলে 
তোমার জীবনের আশঙ্কা দূর হইবে ! 

বস্থতদেবকে জিতেক্দ্রিয়, সত্যবাদী ও পরম ধন্ম-পরায়ণ জানিয়। কংস 
অগত্যা লোক-লজ্জার ভয়েও দেবকী হত্যায় ক্ষান্ত হইল ! 

পরে বথাকালে পাপাত্ম। কংস একে একে দেবকীর সমুদয় সন্তানকে 

তা। করিয়। অষ্টমগর্তের সন্তান বলিয়। যোগমায়াকে পাষাণে আছীড়িয়া 

হত্যা! করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলে তখন যোগমায়া উদ্ধে উদিত 
হইয়া অষ্টভুজ ধারণ করত বলিয়। গেলেন, “রে কংস! প্রাণভয়ে 
বাহাকে সংহার করিবার বাসন! করিয়াছিস্‌ তিনি গোকুলে নন্দালয়ে 
অবস্থান করিতেছেন ।” 

এই সংবাদ শুনিয়া কংস পুতনাদি রাক্ষপী ও অঘাদি অন্থুরকে 
ব্রজে পাঠাইয়। কৃষ্ণের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল । 

নন্দ মহারাজ রাজকর লইয়া মধুরায় কংস-দরবারে উপস্থিত হইলে 
বস্থদেব ইঙ্গিতে নন্দমহাঁরাজকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন । নন্দ 
কংসকে কর প্রদান করিয়া সত্বর গোকুলে ফিরিয়া আসিলেন। 
আসিয়া দেখিলেন, বহ্দেবের কথা সত্য ; -গোকুলে উপদ্রব আরস্ত 
হইয়াছে। পূর্বব হইতেই তাহার মনে অমঙ্গলের চিন্তা পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্ভমান্‌ ছিল,_শকট ভঞ্জন, তাহার উপর পুতনার বিড়ম্বনা ! শিশুর 
উপর উপদেবতা ও কংসাদি রাক্ষসগণেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহ! বুঝিতে 
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পারিলেন। তজ্জন্য শিশুরক্ষার নিমিত্ত বড়ই চিন্তিত হইয়! দিনরাত 
কেবল নারারণের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে 
করিতে লাগিলেন ! এদিকে উত্পাতের উত্পাত অতি কোমল শিশুটি 
বিশ্বরাজোর উত্পাত আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একে একে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন । 

মৎপ্রণীত শ্রীক্ক (ব্রজ-মথুরা লীলা ) নামক পুস্তকে এ সমস্ত 
বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়ীছে। তজ্জন্য তাহা আর এখানে 
উল্লেখ করিয়! গ্রন্থের বিস্তুতিসাধনে বিরত রহিলাম। এ গ্রন্থে সে 
সমুদয়ের যতটুকু সম্বন্ধ কেবল তাহাই বিবৃত হইবে। 

যাহাহউক, তৃণাবর্ত বধ ও যমলাজ্জুন ভঙ্গ আদি উৎপীড়নের 
প্রাবলা দেখিয়। মহারাঁজ নন্দ উপনন্দাদি গোষ্টীসহ বৃন্দাবনে আসিয়! 
বাস করিতে করিলেন এইজন্য যে, তথায় উৎপাত কমই হইবে । কিন্তু 
ফলে তাহার উল্টাই হইল । বৃন্দাবনে অস্থরগণ নানারূপ মুণ্তি ধরিয় 
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণকে হতা| করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিল। 

রামকুঞ্চ-কিঞিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, গোবতস চারণ আরম্ভ করিলেন। 
এই সুযোগে অস্ুরগণও বুন্দাবনের বনে উৎপাত আরম্ভ করিল। কুঞ্ণ 
ক্রমে ক্রমে বসীস্তুর, বকাস্র, অধাসহ্থর, ধেন্ুকাসহথর, প্রলম্বাহর বধ, 
কালিয় দমন এবং দাবাগ্নি ভক্ষণ করিলেন। এই সকল সংবাদ, ঘটনার 
অবাবহিত পরেই ব্রজময় রাষ্ট্র হইয়া! পড়িতে লাগিল। রাখালগণ 
বাড়ীতে আসিয়! কৃষ্ণের এই সব অপূর্ব কীর্তি-কাহিনী বিকৃত করিয়া 
প্রকারান্তরে ব্রজবাসী নর-নারীকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে 
লাগিলেন । বিশেষ বিশেষ ঘটন! ব্রজবাসী নরনারীগণ ক্য়ংও প্রত্যক্ষ . 
করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আকর্ষণের 
প্রবল মোহে কৃষ্ণের প্রতি সকলেরই প্রীতি-শ্রদ্ধা। ও নির্ভরতা আসিয় 
পড়িল। তীহার! বুঝিলেন কৃষ্ণ বালক বা মানব নহেন-__ প্রচ্ছন্ন 
দেবতা।। ব্রজবাসীদের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি বাঁলক-মুস্তিতে ব্রজে 
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আবিভূতি হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও কুঞ্চকে শ্রদ্ধ। ও 
প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তাহারা বুঝিলেন, আমরা কুষ্ণকে 
কি রক্ষা করিব, কৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে 
রক্ষ। করিবে_-কৃষ্ণ আমাদের রক্ষক, আমাদের স্বজন, আমাদের পুজা, 
আমাদের বন্ধু, আমাদের জীবন-সর্ববস্ব । কৃষ্ণের কূপাই আমাদের 
একমাত্র সম্বল। এইরূপে তাহারা কঞষ্চময় হইয়। উঠিতে লাগিলেন। 
কু এখন আর নন্দ বশোদার কৃষ্ণ নহেন, ব্রজবাসী নর-নারীর কুষ্ঝ | 
কৃষ্ণের স্খ-স্বচ্ছন্দতা-- কুষ্ণের নির্বিবন্পতার চিন্ত। এখন তাহাদের 
উপর আসিয়! পড়িল। কুষ্ণকে ক্ষণমাত্রও দর্শন না করিলে, যেন 
তাহাদের প্রাণ বাচে না। 

কৃষ্ণ এইরূপে প্রীতি পাইয়। ষেন তাহাদের গুহে গৃহে বিরাজ করি- 
বার জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। সে উপায় কি ?--- 
ব্রঙ্গসম্মোহন | 

একদিন ব্রঙ্গার মনে সন্দেহ হইল যে, কৃষ্ণ বদি জগৎপতি 
নারায়ণ, তবে এমন বালকবেশে ত্রজরাখালী করিতেছেন কেন? ঘিনি 
যড়েশ্বধ্যশালী ভগবান্‌_ সর্ববশক্তিমান্_ধাহার ইচ্ছায় স্থষ্টি-স্থিতি-লয় 
হইতে পারে, যিনি আপ্তকাম-_আত্মারাম, তিনি এত ছোট হইয়। এমন 
নীচ-বৃন্তি অবলম্বন করিবেন কেন ? অতএব পরীক্ষা করা ঘউক। ইহ 
ভাবিয়া ব্রহ্মা একদিন গোবস সহিত রাখালগণকে দুর বন-গ্রদেশে 
লইয়। গিয়া, এক পর্ববত-গুহায় তাহাদিগকে লুকাইয়৷ রাখিলেন। 
ভাবিলেন, দেখ। যাউক, কৃষ্ণ এখন কি করেন । 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণ রাখালগণকে ডাকিয়। উত্তর পাইলেন না। 
বংশীধ্বনি করাতেও রাখালগণ ও ধেনুবস সমুদয় উপস্থিত হইল না, 
কেবলমাত্র ধেনুগণ সবেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হইল । তাহ! দেখিয়া কৃষ্ণ ততক্ষণা্ড ব্রহ্মার পরীক্ষার বিষয় অবগত 
হইলেন, এবং ম্ৃছুহাসি হাসিয়৷ তন্মুকূর্তেই কৃষ্ণ স্বয়ং সমপরিমিত 
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গোবত্স সহিত রাখালবৃন্দ হইয়া গৃহে (ফিরিলেন। এক নন্দ নন্দন 
ঘশ্বোদার নীলমণি আজ গৌঁবগুস ও গোপবালক রাখাল হইয়া গৃহে 
গৃহে বিরাজিত হইলেন। --ধেনুগণের বৎস-প্রীতি ও রাখাল-জননী- 
আণের সন্তান-ন্সেহ যেন শত সহত্র গুণ বন্ধিত হুইয়া উঠিল। এত 
স্নেহ-গ্রীতি কেন বাড়িল, তাহা জননীগণ অবধারণ করিতে পারিলেন 
না। যশোমতীর ন্যায় সন্তানগণে ন। দেখিয়া জননীগণ অত্যন্ত অস্থির 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন ! ব্রজ আজ কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল ! কৃষ্ণ দর্শন 
কৃষ্ণ স্পর্শন, কৃষ্ণ-কথ। চিন্তন ভিন্ন ব্রজজ আজ আন-কথা, আন-কাঁজে 
মন দিতে পারে না। --কুষ্ণ আজ ব্রজ-বুন্দাবন গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছেন ! কৃষ্ণের ভাবে, -_ কৃষ্ণের মাঁধুধ্যে,_কুষ্ণের শৌধ্য- 
বীধ্যে,_কৃষ্ণের সেবা-পরিচধ্যায় ব্রজে আজ এমন অপূর্বব প্রেম-তরঙগ 
কেন উঠিল, সে চিন্ত। করিবার আর কেহ রহিল না! যে দেশের 
আবাল-বৃদ্ব-বনিতা৷ মদিরা পান করে, তাহার! মাতাল বলিবে কাহাকে ? 

ব্রজের আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, বুক্ষ-লতা-গুল্ম আজ কৃষ্ণভাবে 
পূর্ণ কৃষ্ণপ্রাণ ! সদ] সর্বত্র সর্ববথ। কুষ্ণকথালোচন৷ ভিন্ন আর 
যেন তাহাদের কোন কাজ নাই। শয়নে, স্বপনে, আহারে-বিহারে, 
কৃষ্ণই তাহাদের ধ্যান-জ্ঞান ! কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের অমা- 
নুষিক কাধ্য-_ব্রজের নারীর চিত্ত অধিকার করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণময় 
কৃষ্ণময়ী করিয়। ফেলিল। কৃষ্ণ বালক হইলেও সর্ববকাধ্যেই তাহার! 
কৃষ্ণের নিদিষ্ট কার্ধ্য ও উপদেশের অনুসরণ করিতে লাগিল। এই- 
রূপে ব্রজ কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া উঠিল ! কিন্তু গৃহে গৃহে কৃষ্ণের 
আবির্ভাব হওয়ায় আর কো'ন জননীই যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের দর্শন জন্য 
আগ্রহশীলা না হইয়া আপন আপন সন্তান-স্েহেই আকুল হইয়। 
উঠিলেন ! গৃহের কুমার কৃষ্ণ হওয়ায়, গৃহে গৃহে কুমারীগণ কুষ্ণ- 
স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিল! আবার সেই সেই কৃঞ্চের 
মুখে যশোদানন্দন কৃষ্ণের গুণগান শুনিয়। তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম সাগর- 
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রঙের ন্যায় বাঁধারূপ বাধ অতিক্রম করিয়া চলিল। কৃষ্ণের প্রতি 
তাহাদের প্রেমাকা্ক্ষা প্রতি গুহস্থ-কুমারনূপী-কুষ্খ যেন শতগুণ 
বাড়াইয়! দিতে লাগিল । এইরূপ আনন্দে সন্ব২সর কাটিল। সম্বশসর 
পুর্ণ হইলে, ব্রহ্মার কৌতুহল জাগিল, -ত্রজে কু কি করিতেছেন দেখ! 
মাউক। আসিয়া দেখিলেন, কৃঞ্ণলালা পৃর্বববৎ চলিতেছে । তিনি ঘত 
রাখাল ও গোবৎস হরণ করিঘ়াঁডিলেন, সেই সংখা! পূর্ন ই আছে। 
তখন তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কুষ্ণ সমাপে উপস্থিত হইয়। 
সান্টাঙ্গ প্রণিপাত পুর্ববক নিজ ক্রটির উল্লেখ করিয়। স্তব-স্তুতির দ্বার! 
ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন । অনন্ডর পর্ববতগুহ! হইতে রাখালবালক ও 
গে/বসগণকে বাহির কারয়। আনিয়া কুষ্ণকে প্রদান পুর্বক আান্তির 
জন্য ক্রুটি স্বীকার ও ক্ষম। প্রার্থনা করিয়। আন্মগতা জানাইলেন । 

কুষ্ সহান্তে ভীহাকে ক্ষমা করিয়। নিজের পুর্ববরূপ সংহরণ পুর্ণনক 
তাহাদিগকে লইয়া আনন্দে ব্রজে গমন করিলেন! এদিকে সেইদিন 
হইতে ব্রজবাসিনা জননী, নর-নারী, কুমার-কুমারাগণের আকষণ আর 
নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ না থাকিয়া, আবার যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের উপর 
পড়িল। যশে।দা-নন্দন বষ্ণকে না দেখিলে তাহাদের প্রাণ বাঁচে না। 
সেই দিন হইতে আবার তাহার। কৃষ্ণের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন ও খাছ 
প্রস্তুত করিয়া আনিয়া কৃষ্ণদর্শনে যশোদার গৃহে উপস্থিত হইতে 
লাগিল। বহুদিন পরে আবার তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বাশোদ। 
তাহাদের অভার্থন। করিতে লাগিলেন । আবার নন্দ গৃহ ব্রজবাসাগনের 
আনন্দ-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কত কত ব্রজনারা স্বতঃপ্রবৃন্ত হইযা॥ 
কৃষ্ের জন্য খাস্ প্রস্তুত করিতে যশোমতার গুহে উপস্থিত হইতে 
লাশিল। তিনিও অতি সমাদরে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথো- 
চিত সম্মান দানপুর্ববক তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করত মিষ্টামাদি 
পাকের দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। | 
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ব্রজের কুমার-কুমারীরাও আবার যশোদা-নন্দন কৃষ্ণকে দর্শন জন্য 
পূর্বের গ্যায় আসিতে লাগিল। কেহ ফুল, কেহ ফল, কেহ সর, কেহ 
ক্ষীর, কেহ নবনীত, কেহ ছান1, কেহ মাখন, কেহ লাড়ু, কেহ কেহ 
মিষ্টান্নাদি আনিয়া কৃষ্ণের মুখে বা হাতে দিয় আলাপ ও আনন্দ 
করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বয়োকনিষ্ট হইলেও তীহাকে সর্ব বিষয়ে 
প্রাধান্য দানই তাহাদের কার্দ্য ও চরিত্রের বিশেষস্ব ছিল। কৃষ্ণ যাহা 
বলিবে তাহ পলিনই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য কম্ন, এই জ্ঞানই 
সর্ববদী তাহাদিগকে পরিচালিত করিত । আরও তাহারা দেখিত,_- 
কৃষ্ণের বুদ্ধি, কৃষ্ণের বিষ্ভা, কৃষ্ণের জ্ঞান ও কৃষ্ণের কার্য সর্বদা 
সর্ববথা সর্বেবাত্তম ৷ কৃষ্ণ যাহ! ইচ্ছা করে, তাহাই হয়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে 
কাহাকেও কুষ্ণ অপেক্ষা বড় দেখা যায় না। কু্ণ নাচে, গানে, হাস্তা- 
লাঁপে ও ক্রীড়ায় যেমন মনোরগ্ুন করে, আর কেহ সেরূপ পারে না। 
এজন্য কুষ্ণই তাহাদের একমাত্র নেতা । কুমারীর। কৃষ্ণের লাবণ্য ও 
অপূর্ব মাধুর্ধ্যে মুগ্ধ হইয়া! মনে মনে বে কত প্রশংসা করিত, তাহার 
ইয়ন্ত। নাই। তাহার! স্বহস্তে কৃষ্ণকে খাওয়াইয়া এত স্থুখ পাইত যে, 
অতি ক্ষুধায় আক-ভোজন করিয়াও তাহাদের তত তৃপ্তি হইত না। 
কৃষ্ণ-গুণগানে তাহার। সর্ববদাঁই মুখরিত থাকিত । কৃষ্ণকে গান শুনাইত, 
কৃষ্ণের গান শুনিত। কৃষ্ণের মুখে হাসি দেখিলে, তাহাদের আনন্দের 
সীম থাকিত না । কুষ্ণ যখন গোচারণে যাইতেন, তখন তাহারা একত্র 
হইয়া কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিত। কৃষ্ণের গোচারণ, কৃষ্ণের গান, 
কৃষ্ণের নাচ, কৃষ্ণের হাসি, কুষ্ণের চাহনি, কৃষ্ণের বেশভৃষা, কৃষ্ণের 
ননী মাখন চুরি ইত্যাদি তাহাদের অভিনয়ের অঙ্গ হইতে লাগিল। 
এইরূপে তাহার! কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়। যথাঁতথ। কৃঞ্ণ-লীলাভিনয় 
ক্রীড়া করিতে লাগিল । তাহাদের ক্রীড়। দেখিবার জন্য অন্তঃপুরচারিনী 
বধূগণও আনন্দে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া অভিনয় দর্শন পুর্ববক 
আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপে শিশু কৃষ্ণ দূর পল্লী- 
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প্রদেশেও জনবহুল অভিনয়ের মধ্য দিয়াও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন । তাহারাও কৃষ্ণ-রূপ-গণ শ্রবণ করিয়া, অট্টালিকার চুড়ায় 

উঠিয়া, কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ- 
দর্শনের আকুলত। চারিদিকেই বাড়িয়া উঠিল! কেহ কেহ কত ছলে 
যশোমতীর গৃহে উপস্থিত হইয়া! স্বযোগমত কৃষ্ণ দর্শন করিয়াও যাইতে 
লাগিলেন। 

কষতীতি-_কৃষ্ণ। যিনি জগৎ্-ব্রঙ্গাণ্ডের সকলকেই আকর্ষণ করেন 
_তিনিই কৃষ্ণ । তিনি সকলকেই আকরণ করিয়া তীহার সাম্িধ্য- 
লাভের জন্য আহ্বান করিতেছেন ৷ ধাহারা ভাগাবান্‌ বাঁ ভাগ্যবতী,_- 
তাহারাই সেই আকর্মণ অনুভব করিয়া, সরল রাস্তায় __ সহজ-পথে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জন্ম-কম্ম সফল করিতেন। ধাহারা 
দুর্ভাগ্য তাহারাই পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে !__-তাহারাও যাইবে 
তবে বিলম্বে 

কৃষ্ণের আকর্ষণে চুরাশী ক্রোশ ব্রজের আর কেহ বাকী রহিল না, 
একে একে সকলেই আসিয়। উপস্থিত হইতে লাগিল। 

কৃষ্ণের রূপ-মাধুধ্যে ব্রজবালাগণ এমনই মুগ্ধ হইল যে, তাহার! 
কেমন করিয়া কৃষ্ণকে আত্মসাণ্ড করা যায়, তদ্বিষয়েই মন্ত্রণা করিতে 
লাগিল। নারী-_ পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ভাই-বন্ধু, সকলকেই 
ভালবাসে বটে, কিন্তু স্বামী বা পতিকে যেমন আপনার বলিয়া ভাবে, 
জগতে তেমন আর দ্বিতীয় নাই । মনোমত পতিলাভের জন্য বাল্যকাল 
হইতেই তাহার! শিবপূজা। করে এই জন্য যে, আশুতো ধের ন্যায় এমন 
সহজ বরদাত! আর কেহ নাই। নারীর প্রধান কর্তব্যই যেন বরান্বেষণ। 
তা স্বতঃ পরতঃ যে দিক দিয়াই হউক, সে যেন তদন্বেষণে নিরত 
থাঁকে। ইহা৷ নারীর স্বভাব,_ জন্মগত অনুপ্রেরণা । তাহার উপর 
কৃষ্ণের আকর্ষণ। সে আকর্ষণ প্রতিরোধ কর জগতে কাহার সাধ্য ? 
কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার সাধ্য বে ব্রজ-বালকদের নাই, কৃঞ্ণই থে 
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তাহাদিগকে আকর্ণণ করিতেছেন, তাহ! তাহারা বুঝিতে পারে নাই । 
বাহা হউক, কুঞ্চের রূপে মুগ্ধ হইয়া, কেমন করিয়া তাহাদের কুষণ় 
প্রাপ্তি ঘটে, সেই চিন্তায় সকলে সমবেত হইয়া, এক উপায় স্থির 
করিল । এই'উপায় স্থির করিল যে, কৃষ্ণ-সেব। ব্যতীত তাহাদের জীবন 
বৃথ।। 

যুবক-যুবততী মধুরভাবে, বালক-বালিকা ক্রীড়াসগীরূপে বষ- 
স্তোগ বাসনায় যেন উন্মন্ত হইয়া উঠিল । কেবল পথ অন্বেষণ করিতে 
লাগিল, কেমন করিয়৷ কিভাবে কুঞ্ণসেব। করা যায়। নর অপেক্ষা 
নারীগণ ভাব-প্রবণী বেশী-ইহ। সর্বববাঁদী-সম্মত। কুমারগণ তাহার 
সখ। এবং কুমারীগণ তাহার সখাত্বের সেবা-বাসনায় মনে মনে আত্মো- 
সর্গ করিল। সখাঁগণ সহজেই তাহার সান্নিধাল'ভ করিয়া, শয়ন, ভ্রমণ, 
ভোজন ও আলাপে বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিল। কুমারাগণ 
মুক্ষিলে পড়িল,-কেমন করিয়া তাহাদের বাসন। সফল হয়। কু 
অফ্টম বর্ষের বালক ; লোকতঃ তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া, আলাপ 
ও ক্রাড়াদিতে কোন বাধা নাই বটে, কিন্ত ভাব-প্রবণ! ব্রজবালাগণ 
তাহাতে সম্কষ্$ হইতে পারিল না। যেহেতু তাহার! বুঝিয়াছিল,,__কুষণ 
মানবশিশু নহেন। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় সর্বশক্তিমান _- পরম পুরুষ ! 
তাঁই-_বাঁলকোচিত আলাপ-পরিচয় ও ক্রীড়াদিতে তাহাদের প্রীতি 
জন্মে নাই। তাহাদের প্রীতি জন্মিয়াছিল-_- আত্মদানের আগ্রহে ! 
এমন সরল সহজ, পরম-পুরুষকে, আপনাদের অন্তরজ্গরূপে পাইয়া, 
পরম-পুরুষার্থে বঞ্চিত থাকিব ? জন্ম-কম্ম সফল করিতে কে না 
সচেষ্ট হয় ? ভগবানে আত্মদাঁনই সর্বেবাশকৃষ্ট যোগ,--ধশ্ম ও কম্ম। 
তাহারা সেই উপায় অবলম্বন জন্য, মাতা কাত্যায়নীর শরণাপন্ন 
হইলেন। তদনুষাঁয়ী শত শত গোপ কুমারী মন্ত্রণা করিয়া অতি প্রত্যুষে 
গাত্রোথান করত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবস হইতেই যমুন। পুলিনে 
সমাগত হইয়া, বালির ছ্বার। ম। কাত্যায়নীর মুপ্তি প্রস্তুত করিয়া, ব্রতা- 
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চরণ পূর্বক পুজারন্ত করিল । 

ভারতের বৈশিষ্টা এইখানে । পরম-পুরুকে লাভ করিবার 
আকাঙ্ক্ষায় ধন্মাচারিনী কুমারীগণ, মহামায়ার মহাশক্তির উপাসনায় 
নিরত হইল, ধশ্মলাভ জন্য । ইহার যে সরল-_-সহজভাবে অনুপ্রাণিত, 
কোন দ্বিধা, কেনি কুভাব নাই, কাত্যায়নী ব্রতই তাহার প্রমাণ। 
কেহ ব্রত করিয়া, পরমেশ্বরী জগন্মাতার উপাসনা করত পাপবাঞ্কী- 
পূরণের কল্পনাও করে নাঁ। ভগবান্‌ ভগবতীকে সকলেই সর্বপাপের 
শাস্তিদাত। বলিয়াই জানে। সুতরাং কেহ তীহাদিগের উপাসনা করিয়া 
তাহাদিগকে পাপকাধোর সহায়ত করার কল্পনার সাহস করিতে পারে 
না। তাহার উপর--একজন, দুইজন, দশজন, বিশজন নহে, শতে 
শতে, সহজে সহজে, দলবদ্ধ হইয়া একজনকে প্রাপ্তির উপাসন1,- 
নিজ-স্বার্থ সংসাধনের অন্ুপ্রাণন। নহে । সেই সংগোপন-ব্রত কেবল- 
মাত্র কুমারী ব্রজ-গোঁপীদিগের মধোই আবদ্ধ ছিল। মা কাতায়নাকে 
ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহার! তাহাদের মনের বাসন। জানায় নাই। 

কাত্যায়নি মহামাঁয়ে মহাঁমোগিন্যধিশ্বরি | 
নন্দগোপন্ততং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 
ইহাই তাহাদের একমাত্র কামা মন্ত্র। তাহাদের একমাত্র আকাঙক্ষা 

নন্দগোপস্থৃত কুষ্ণকেই তাহাদের পতি করিয়া দাও। 

সহক্ষে সহন্সে মিলিয়া একজনকে যাঁহার। পতি কামন। করিতেছে, 
নিশ্চয়ই তাহার! তীহাকে ভগবান্‌ বলিয়াই জানে । পাপ-কলুষিত-চিন্ত 
কখনই তাহার কাঁমাকে অন্যকে প্রদান করিতে পারে ন।। কারণ, 
তাহার স্বার্থ২_ তাহাকে সে পুরামাত্রায় সম্ভোগ করিবে, অন্যে 
তাহার প্রার্থী হইলে তাহার সম্তোগের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু 
ভগবানকে সম্তোগে কাহারও বাধা নাই ব! কেহ বাধ! দিতে পারে ন। 
সহশ্সে সহন্সে কেন, কোটিতে কোটিতে একত্র হইয়াও তাহাকে 
সম্ভোগের আকাঙক্ষ। নিত্যই জানাইতেছে। আবার,__যেখানে ভগবান্‌, 
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সেখানে পাপ তিষ্টিতে পারে না। 

এইরূপে একের পর এক করিয়! অগ্রহায়ণ মাসের ত্রিশটী দিন 
গোপ-কুমারীগণ হবিষ্যান্নাদির দ্বার! সংঘত থাকিয়। মহামায়া কাত্যায়নীর 
পুজা শেষ করিলেন। সংক্রান্তির দিনই তাহাদের ব্রত উদ্যাপনের 
দিন। এই দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সকলে যমুনাপুলিনে সমাগত 
হইলেন এবং এঁকান্তিক ভক্তিভরে মহাযোগিনীর অধিশ্বরী জগন্মাতা 
পার্ববতীর পুজ। করিয়৷ ব্রতফল-কামনায় সর্ববান্তঃকরণে দেবীর করুণা 
ভিক্ষা করত নান। রঙ্গের সহস্র সহক্র পরিহিত বন্ত্র তীরে রাখিয়া, 
নগ্লাবস্থায় সকলেই যমুনাসলিলে অবগাহন পূর্ববক জল-ক্রীড়া আরন্ত 
করিলেন। যমুনার জল যেন আনন্দে উচ্ছৃসিত হুইয়। উঠিল ! অপূর্বব- 
স্থন্দরী সহত্র সহতআ্স কুমারীর আনন্দোচ্ছাসে যযুনী মুখরিত হইয়। 
উঠিল ! মহামায়ার গ্রীতি-স্তবে যমুনা প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। 
সম্মিলিত কণ্ঠের অপূর্বব সঙ্গীতে বুন্দাবনে আনন্দরোল উঠিল ! যমুনার 
কাচ-স্বচ্ছ স্থশীতল সলিলে কুমারীগণ আকণ্ট নিমজ্জিত হইয়া, ভ্রমর- 
পরিবেষ্টিত পন্সের ম্যায় অপূর্বব শোভায় স্থশোভিত হুইল । আনন্দের 
আবেগে ক্ষণে ক্ষণে, উল্লক্ষন দ্বারা সলিল হইতে আকোটি উত্থিত 
হইতে লাগিল ! মনে হইল যেন সহত্র সহস্র চন্দ্র কুন্ম-মৎস্যাদি 
জলচরদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার্থ উর্লম্ষন করিয়। পলায়ন করি- 
তেছে ! অথবা! সমুদ্রমস্থনোভ্ভূত এক চন্দ্রকে লজ্জা দিবার জন্য যমুনা- 
মন্থনে সহত্র সহস্র চন্দ্রের উত্তব হইতেছে! ভ্রমর-গুঞ্জিত, কুঞ্চিত 
স্থচিন্কণ কেশকলাপ যমুনা! সলিলে সমুস্ভাসিত হইয়! বদন-রূপ পুর্ণিমার 
নবোদিত চন্দ্রের অপূর্ব শাস্ত-জ্যোতিঃ-সাগরে, বায়ুচঞ্চল শৈবাল সমা- 
চ্ছন্ন কুমুদিনীর ন্যায় ক্রীড়। করিতেছিল । 

সে উল্লক্ষন, সে হাব্য-পরিহাস, সে গান, সে চঞ্চলতা, সে আনন্দ, 
সে উচ্ছাস-__অপূর্বব ! অনাস্বাদিতপূর্বব !! তাহাতে তাহার! আত্মহার! ! 
যেন কি এক অপুর্বব_ অভূতপূর্ব আনন্দে নিমগ্ন ! 
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এই প্রকার আনন্দোচ্ছাসে কত সময় অতীত হইয়াছে, সে জ্ঞান 
তাহাদের নাই। তাহাদের এই প্রকার আনন্দ-বিহবলতার মধ্যে সপ্তম- 
ব্ীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণের সহিত আসিয়া যমুনা পুলিনে 
সংরক্ষিত গোপকুমারীদিগের বস্ত্র সমুদয় হরণ করিয়া, কেলিকদম্ববৃক্ষে 
আরোহণ করত শাখায় শাখায় তাহা স্থাপন করিলেন। গোপকন্যাগণ 
এতই উল্লাসমত্ত ও পরস্পর কথোপকথনে নিরত যে তাহাও দেখিতে 
পাইলেন না। 

বস্ত্রহরণ। 

অনস্তর কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে বাঁশী বাজাইলে, তাহাদের দৃষ্টি সে- 
দিকে আকৃষ$ট হইল । তখন তাহার! দেখিল,_কদম্ববৃক্ষে নানা রঙ্গের 
বস্ত্র স্থশোভিত হইয়াছে । যমুনা পুলিনে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের 
বন্ত্র সমুদয় তথায় নাই, তাহ দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল! 
শিশু-কৃষ্ণকে বৃক্ষে সমারূঢ দেখিয়। পরস্পর পরস্পরের বদন নিরাক্ষণ 
করত অপূর্বর্ব হাশ্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সকলেই যমুনা- 
সলিলে নিমগ্ন হইয়া তাহার বেগ কথ প্রশমিত করিল । কৃষ্ণ তাহাদের 
ভাব দেখিয়া তাহাদের লজ্জাশীলতার অর্থ অবধারণ করত 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ হে কুমারিগণ ! তোমর' 
ব্রতাচরণ করিয়! উলঙ্গ হইয়া সলিলে অব্গাহন করত ব্রত-নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়াছ, তজ্জন্য বরুণদেব রুষ্ট হইয়াছেন। তোমাদিগকে এই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অতএব সলিল হইতে তারে উখ্িত হইয়া 
আমার দিকে সম্মুখ করত সংযুক্ত-করদ্বয় ললাট স্পর্শ করাইয়া বরুণ- 
দেবকে প্রণাম কর। 

তাহা! শুনিয়া গোপকন্তাগপ বলিল, “ এ কি কথা ! আমরা! উলঙ্গ 
হইয়। কেমন করিয়া সলিল হইতে গাত্রোর্থান করিব ? তুমি আমাদের 
বন্ত্র দাও,_আমর৷ বিবন্ত্ী হইয়। তীরে উঠিতে পারিব নী । তোমার এ 
অত্যাচার কেন ? তুমি নন্দ মহারাজের স্নেহাতিশষ্যে বড়ই অত্যাচারী 


৮০ ব্রজলীলা । 


পজিশন সম ০ পাস পি পাশ এ তি পসটি পলিসি শা লাস্ট শান পিল তান পি পা ০০০ পি 


হ্ইয় উঠিয়াছ,__চৌর্ধ্য তোমার স্বভাব হইয়া দাড়াইয়াছে! রাখাল- 
চাণের সহায়তায়, ছৃক্ষন্মে নির্ভয়ু ও অতিশয় পটু হইয়া পড়িয়াছ। 
অন্দ মহারাজ তোমায় শাসন করিয়। উঠিতে না! পারিলে, আমরা মহা- 
রাজ কংসের নিকট আমাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করিব |” 

কৃষ্ণ বলিলেন__ আচ্ছি, তাহাই হউক; আমি রাখালগণকে 
ডাকিয়া, সমুদয় বস্ত্র লইয়া চলিলাম,_-তোমরা কংসের নিকট অভি- 
যোগ করিতে যাও । 

ইহা বলিয়া-তিনি বশত আহরণ করিতে আরন্ত করিলে, গোপকন্যা- 
গণ চিন্তিত হইয়া বলিল, « না না আমরা তাহা বলিতেছি না, - 
বলিতেছি এই বে, তুমি নন্দ-নন্দন রাজপুজ ! সর্বববিষয়েই তোনার 
আদর্শতার প্রয়োজন । তুমি হীন আদর্শ হইলে লজ্জা ত তোমার পিত। 
শাতারই ! একদিন তুমিও রাজা হইবে। রাজার কর্ব্য প্রজারঞ্ন। 
ভুমি এমন দুষ্ট রাজ। হইলে, আমাদিগকে ব্রজ তাগ করিয়। কংসের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । আমর! ত তাহা চাহি না। আমরা চাই, 
--ভুমি সভা-ভবা হইয়া, আমাদের মনোরঞ্জন কর এবং আমরাও 
আমাদের রাজার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেন-প্রীতি উপহার দিয়। কঙ্ছব্য 
পালন করি । 

শ্ীকুষ্ণ বলিলেন, « অয়ি! মনোরমে প্রকৃতিবর্গ! আমায় যদি 
তদ্দপই মনে করিয়। থাক, তবে অবিলম্বে আমার আদেশ পালন কর। 
আমি যখন দগুমুণ্ডের কর্তী, তখন তোমর। আমার আদেশ পালন ন। 
করিলে, আমি তোমাদিগের যে কোন শ্রাস্তি বিধান করিতে পারি । 

তাহ শুনিয়। ব্রজ-কুমারীগণ বলিল, « রক্ষা কর! তুমি স্বতন্ত্র, 
স্বেচ্ছাময়, অজ, সর্ববশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিদ্কমান। তোমার 
আদেশ জগতের জল-স্থল, বায়ুঅগ্নি, সকলেই নতমস্তকে পালন 
করে, আমরা ত কোন ছার ! আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা কুল- 
রমণী, আমাদিগকে যে আদেশ করিতেছ, তাহ! আমাদের কুল-শীল ও 


শ্রীরাধ! ৮১ 


লজ্জার প্রতিকূল ! তুমিই বল আমাদের কর্তবা কি? 

কুষ্চ বলিলেন-__“ হে ব্রতাচারিণিগণ ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য 
আমি অবগত হইয়াছি। আমি যে আদেশ করিতেছি অবশ্যই তাহার 
হেতু আছে। তোমাদের ত্রতের শেব ফলদান জন্যই আমি উপস্থিত 
হইয়াছি। তোমাদিগকে সর্ববপ্রকারে গ্রহণ করাই আমার উদ্দেশ্য ।, 
তোঁমর! সর্ববপ্রকারে অক্ষুগ্ন অবস্থায় যাহাতে ভগবহসেবাঁর উপযোগী 
হও, ইহাই আমার ইচ্ছা । ভগবানকে লোকে যাহ। দান করে, তাহ। 
সর্ব প্রকারেই অক্ষুপ্র ! খৃঁতযুক্ত বা দূষিত পদার্থ কেহই ভগবাঁন্‌কে 
দান করে না। তোমর! বাস্তবিকই তজ্রূপ অক্ষু্ হইয়। ভগবান্‌্কে 
আত্ম-সমর্পণ করিতেছ কি না তাহার পরাক্ষাও প্রয়োজন । আরও 
দেখ,-আমি যাহাদিগকে গ্রহণ করি, তাহাদের কোন খুতবা দোষ 
রাঁখি না। ভগবান লাভ করিতে হইলে পাশ বিমুক্ত হওয়। চাই। 
লভ্জীও অষ্ট পাশের এক পাঁশ। তভ্ভন্য সর্ববতোভাবে লজ্জা 
পরিতাগ করিয়। ভগবাঁনে আত্মসমর্পণ কর। ভগবানে আত্ম সমর্পণ 
না করিলে কামনার সাফল্যলাভ হয় না। তোমর। সর্বপাশ 
বিমুক্ত হইলেও এখনও লঙ্জাপাশ তোমাদিগকে জিয়মান্‌ করিয়! 
রাখিয়াছে । ভগবান্‌ সর্ববন্্, সর্ণনদ্রন্ট। হইলেও ভক্তকে বান্থ 
পরীক্ষ! দান করিতে হয়। যাহাকে ভগবান্‌ দয়া করেন তাহার 
প্রতি সকলেরই কুপ। হয়।  তজ্জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যেই 
কুতীঞ্জলিপুটহস্ত ললাঁট স্পর্শ করাইয়। কৃতপাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা! 
কর। 

কুষ্ণগুণগানকারিনী লজ্ভাশীলা ব্রজকুমারাগণ কৃষ্ণের কণায় আর 
দ্বিরুক্তি ন। করিয়। কলের পুতুলের ন্যায় কৃষ্ণ যাহ! বলিলেন তাহাই 
করিতে লাগিল। (মৎপ্রণীত শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত ব্রজমথুরা-লীলার 
বন্ত্রহরণ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবা। ) 

তদ্রপ করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে শুদ্ধাচারিণী জানিয়। প্রসন্ন 

১১ 


৮২ বৃঙা হরণ । 


জাত পাপন তাস পা পা পি পাসসিপিত ১০ 


বদনে বলিলেন হে কুমারিগণ ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য আমি 
অবগত আছি। তোমাদের ব্রত পুর্ণ হইয়াছে। আগামী শরওকাঁলে 
তোমাদের বাসনা পুর্ণ হইবে। ভোমরা লঙ্ভ প্রযুক্ত তাহা ন! 
বলিলেও আমি তাহ! জানি ও স্বীরুত হইলাম । এক্ষণে তোমর ব্রজে 
গমন কর। 

কৃষ্ণ বাঁকো অনিচ্ছ। সত্বেও তাহারা তাহার পদদ্বয় ধ্যান করিতে 
করিনে স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান পুর্ববক গুছে গমন করিলেন। 


পা লাশ পীস্সজণীসি পশলা শাসিত পীম্টিপাশিন 


গোবর্ধন ধারণ । 


বস্ত্র হরণের পর ব্রজবালাগণ কুষ্ের অঙ্গীকাঁরের কথা স্মরণ করিয়া 
দিন গণনায় আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল । তাহাদের রুদ্ধ প্রেমমোত 
কোন পথ দিয়া কেমন করিয়ী কুষ্ণপাঁদপনল্পসাগরে প্রবাহিত করিবে, 
কেবল তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। চিন্তার প্রাখর্ণেয 
তাহাদের চাপল্য কতকট সংযত হইলে তাহার গৃহকশ্ধে মনোনিবেশ 
পূর্বক দধি, দুগ্ধ মন্থন ও দুগ্ধ, ক্ষীর ও ছানাজাত নানাবিধ মিষ্টান্ন 
প্রস্তুত শিক্ষা করিতে লাগিল। যতই তাহার উত্তম হইতে অত্যত্তম 
খান্ঠ প্রস্তুত শিক্ষ। করিতে লাগিল, ততই তাহাদের কৃষ্ণকে তাহ! 
ভক্ষণ করাইবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল । কৃষ্ণ আসিয়া কেমন 
করিয়। তাহাদের দুগ্ধজাত মিষ্টান্নাদি কাড়িয়। খায় তাহার স্থযোগ 
করিয়। দিতে আগ্রহান্বিত হইল । 

ঝড়ের পূর্বে বাঁযু স্থির হয়। তাহাতে ঝড় যে সন্নিকট, তাহাই 
সুচিত করে।। 

এইবূপে ব্রজে কৃষ্ণ নীতি, কৃষ্ণ-গীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতির বন্যা বহিয়া 


শ্রীরাধা । ৮৩ 


বাইতে লাগিল। ব্রজ-বালকগণ গৃহে গৃহে কৃষ্ণের শয়ন, ভ্রমণ, ক্রীড়া, 
ব্রাড়ী, গোচারণ, গোপালন, গোদহন, বৃক্ষারোহণ, পববতগুহা প্রবেশ, 
একত্র ভোজন, ননীমাথন চুরি, যমুনায় জলক্রীড়া, ব্রজবাশীদের গৃহে 
উত্পাত ও ব্রজ-কুমারীদিগের উত্পীড়ন প্রভৃতির অভিনয় করিতে 
লাঁগিল। ব্রজময় বখন এইরূপ কৃষ্ণ-মহোত্সব চলিতেছে, তখন এক- 
দিন নন্দ-মহারাজ ব্রজবাসীদিগকে আদেশ দিলেন বে, সকলেই স্ব স্ব 
গুহ হইতে দুগ্ধ, দধি, ছান1, মাখন, নবনীত, ক্ষীর, ফলমূল অক্ষত 
শর্করা, মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি লইয়া! ইন্দ্রপুজার জন্য উপস্থিত হও। 
আদেশ শুনিয়। সকলেই বথাবিধি উপায়ন লইয়া উপস্থিত হইলে 
নানাবিধ বাগ্োৎসবে প্রান্তর-প্রদেশ পরিপূর্ণ হইল। 

তাহ। শুনিয়। বলদেব সহ কৃষ্ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
কুষ্ণকে দেখিয়। ব্রজবাসা নরনারী, কুমীর-কুমারীদের আনন্দের সীমা 
রহিল না । কৃষ্ণ বালক __অপূর্বব বেশ, অপু্বন মুর্তি, অপুর্বব স্ফু্তি_- 
যেন আঁনন্দ-সিদ্ধু কেন্দ্রীভুত ও অক্ষিতে সামাবদ্ধ হইয়া উচ্ছুসিত 
হইয়। উঠিতেছে ! কুষ্ণ উপস্থিত হইলেই চতুদ্দিক হইতে সকলেই 
তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দীড়াইল ! যেন কৃষ্ণ পুজার জন্যই উপাঘুন 
লইয়া আজ সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে! বেন কুঙ্চ একবার 
ইঙ্গিত করিলে অমনই সকলে সমস্ত উপহার তাহার পদ-কমলে 
ঢ|লিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হয় ! 

বালক কঞ্ শত সহত্র ব্রজ-নরনারী কর্তৃক সমানীত নৈবেছ্াদির 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়। হাসিতে হাসিতে পিতা নন্দ মহারাজকে 
জি্ভাসা করিলেন, “বাবা! আজ কিসের মহোত্সর ?* নন্দ 
বলিলেন_-“ আজ ইন্দ্রপুজা মহোসব !; 

কৃষ্ণ“ ইন্দ্রপূজা করিলে কি হয় ?; 

নন্দ__' ইন্দ্র মেঘের অধিষ্টাত্ত দেবতা। তাহার পুজা করিলে 
সবৃ্তি হয়! তাহাতে উত্তম শহ্য জন্মে। বন-জঙ্গল তৃণ-গুল্ম লতা 
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পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা ভক্ষণ করিয়া। আমাদের গবাদি জীবন ধার 
করে। গোঁধনই আমাদের একমাত্র সম্বল । 

কৃষ্ণ_ তাহা যদি হয় তবে গোবদ্ধন পর্বতের পুজা করাই 
শয়ঃ। কারণ গোবদ্ধনই আমাদের গবাদির সম্বংসরের খাদ 
যোগাইয়া থাকে । আরও, ইন্দ্রাদেশে মেঘ বারি বর্ণ করে বলিয়া 
কে বলিল ? ভগবানের নিয়মে মেঘ বুটি বা বারিবর্ণণ করিয়া থাকে । 
আরও এক কথা- ইন্দ্রের পুজ1 করিলে ইন্দ্র কি সাক্ষাৎ দর্শন দিয় 
পুজোপহার গ্রহণ করেন ? 

নন্দ_ না, তাহা নহে। তৰে ইন্দ্রপুজা আমাদের কৌলিক ব্রত। 
এই জন্যই আমর! পুর্ববাপর ইহা। করিয়া আসিতেছি। 
_. কৃষ্ণ--যে দেবতা সাক্ষাৎ দর্শন দেন না, সে দেবতার পুজার 
আবশ্যক নাই। তিনি যদি নৈবেছ্ ভক্ষণ না৷ করেন, তবে তীহার 
পুজ1 ঠিক হইল কি না তাহাঁও জানা যাঁয় ন।, এক্ষন্য গোবদ্ধনের পুজাই 
আমাদের কর্তব্য । গোবদ্ধন স্বয়ং দর্শন দিয়া নৈবেগ্ভ ভক্ষণ করিয়। 
'আঁশীর্ববাদ করিবেন। অতএব গোবদ্ধনের পুজার জন্যই সকলে যাত্রা 
করুন । 
বালক কুষ্জের মুখে কষ্চগত-প্রাণ পিতা নন্দ গোবদ্ধনের পুজার 
প্রশংস। শুনিয়। তত্ক্ষণাৎ সকলেই গোবদ্ধন পর্নতের পাদদেশে 
উপস্থিত হইয়া মহামহোত্সবে পুজা আরম্ভ করিলেন। বলির দ্রব্য 
সমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। 

পুজ] সমাপ্ত হইলে গোবদ্ধন বিশেষ প্রীত হইয়া আকাশম্প্শী 
বিরাটরূপে দর্শন দিয়া সকলকে আশীর্বাদ করত নৈবেছ্া সমুদয় উদরস্থ 
করিতে লাগিলেন । ব্রজনরনারীগণ আনন্দে উলিয়া উঠিয়। গৌঁবর্ধন- 
রূপী কুষ্ণকে চনব্য, চুধ্য, লেহা, পেয়, নানাবিধ ভোজ্য প্রান করিয়া 
কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। ভোজন সমাপনান্তে গোবদ্ধন অদৃশ্য 
হইলে সকলে গৃহে আগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সমস 
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ইন্দ্র কুদ্ধ হইয়া সম্বর্তক নামক মেঘদিগকে আদেশ দিলেন_-এখনই 
প্রচুর বারি বর্ষণে ব্রজভূমিকে জলরাশিতে ভাসাইয়া। দাও । 

আদেশ প্রাপ্তি মাত্রেই মেঘজাল সহসা আকাশে উদিত হইয়! 
চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। নন্দ মহারাক্জ ইন্দ্রের ক্রোধ 
দেখিয়। ভীত হইলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_-ভয় নাই, সমুদয় ব্রজনরনারীকেই গোবদ্ধন রক্ষা 
করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি গোবদ্ধন পর্ববতকে উৎপাঁটন পুর্ববক বাম 
হস্তে ধারণ করিলেন। ব্রজনরনা'রীগণ পুজ্র কন্যাদিসহ সেই গুহ। 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র সাত দিন সাত 
রাত্রি মুধলধারে বারিপাঁত করিয়া ব্রজভূমি ডূবাইয়া দিলেন । মকুমু্ঃ 
অশনিপাতে ব্রজবাসীদিগকে আকুল করিয়া তৃলিল। বালক কৃষ্ঃ 
একাদিক্রমে সাঁত দিন সাত রাত্রি অনায়াসে অক্রেশে ছত্রকের ন্যায় 
গোবদ্ধন পর্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় ইন্দ্র প্রচুর 
শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারিল না, তখন তাহার 
চৈতন্য হইল ! তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরমত্রক্ম জানিয়। নতজানু হইয়। 
তাহার স্তব করিয়! ক্ষম! প্রার্থনা করত পলায়ন করিলেন । 

কৃষ্ণ দেখাইলেন-_ব্রজবুন্দাবনে কৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজবাসীদের আর 
কেহই উপাস্য নাই । সর্ববদেবদেব কৃষ্ণই তাহাদের সর্বস্ব । কৃষ্ণ 
ব্যতীত অন্য কেহই তাহাদের ভজনের বস্তু নহে। আর এক কা 
ঘটিল--চক্ষের সমক্ষে এতবড় এক অদ্ভুত ঘটন! দেখিয়া তাহার 
সকলেই বুঝিল, কুঞ্জ ব্যতীত তাহাদের উপান্ত যেমন অন্য কেহ নাই, 
তদ্রুপ কৃষ্ণের উপরও আর কেহ বড় দেবতা নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছাময়_- 
সর্ধবশক্তিমাঁন। ইহার শৈশব, কৌমা্্য, যৌবন বলিয়া কিছুই নাঁই। 
ইহার যাহা ইচ্ছা। তৎক্ষণাৎ ইনি তাহাই হইতে পারেন। নতুবা মানুষের 
কি সাধ্য গোবদ্ধন পর্ববতকে উৎপাটন করিয়া সাতদিন সাতরাত্রি 
বামহস্তে ধারণ করে ? কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইয়া আজ আমর! 
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ধন্য হইলাম । কুষ্চকে দুষ্ট বালক জ্ঞানে মন্দ বলিয়া কত অপরাধ 
করিয়াছি । কুষ্ক !-আজ তুমি তোমার অজ্ঞান অপরাধীদিগকে ক্ষম। 
কর! আজ হইতে আমরা তোমার । আমাদের সর্বস্ব অর্পণ করির। 
তামার দাসদাসী হইলাম । তুমি যে কি বিরাট -__ তাহা গোবদ্ধনমুপ্তি 
ধারণ করিয়া! দেখাইয়াছ । আবার ভূমি কত ক্ষুদ্র, তাহ। ব্রজের কৃষ্ণ 
রূপেই প্রদর্শন করিতেছ্ছ। আর ত আমর অপেক্ষ। করিতে পারি না, 
তুমি আছ্ভন্তমধ্যরহিত বিরাঁট পুরুষ । আমরা তোমার সালিধ্য 
পাইয়। আর হেলায় তোমাঁর সেবা পরিত্যাগ করিব ন।। এখন হইতে 
আমরা সকলে তোমার হুইলাম। রূপ-যৌবন, ধন-জন, সকলই 
তোমায় দিলাম। সকলই তোমার জাশিয়া৷ তগুসমুদয় তোনাঁু অর্পণ 
করিয়া ধন্য হইলাম । 
সকলেই একান্তমনে ভয়-ভক্তি ও গ্রীতিতে আকুল হইয়া মনে 
মনে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, এমন সময় মেঘ কাটিয়া গেল। 
প্রথর রৌড্রে দিজ্গুল উন্ভাসিত হইয়া উঠিলে ব্রজবাসী নরনার।গণ 
গ্রোবসাঁদির সহিত পর্বত গুহ। হইতে বহিগগত হইয়া, ব্রজে স্ব স্ব 
গৃহে আগমন করিলেন । তাহার বহির্গত হইলে কুৰ্ণ গোবদ্ধনকে 
যথাস্থানে স্থাপন করিয়। পিতার সহিত ব্রজে আগমন করিলেন । 
সেই দিন হইতেই কৃষ্ণ ব্রজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন ; অর্থাৎ কৃষ্ণের 
ইচ্ছার উপর কথা কহিবার আর কেহ রহিল না৷ কৃষ্ণপুজার ধূম পড়িয়া 
গেল ! কিন্তু কৃষ্ণের মায়ায় তাহার! কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গেলেন। 
তবে কৃষ্ণই ব্রজের রক্ষক, এ জ্ঞান পরিষ্ফুট হইল; অর্থাৎ যখন কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিলেন, তখন সকলেরই কৃষ্ণ সম্ভোগের 
বাসন। জম্মিল। বৃদ্বৃদ্ধী; যুবক-যুবতী, বাঁলক-ঝালিকা, সকলেরই 
মনে কৃষ্ণসেবার স্পৃহী জন্মিল। সেই দিন হইতেই কৃষ্ণ ব্রজের ঢুলাল 
হয়! গৃহে গৃহে বৃন্ধবৃদ্ধার প্রাগগ্রতিম আত্মজরূপে বিরাজিত হইয়া! 
নিপ্রিত ও জ্বাগরিত হুইতে লাগিবেন! এখনও ব্রজবালী বৃদ্ধা 
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রমণী উঠান : ঝ নাট দিতে দিতে সরল সহজ (প্রেমে বলিয়া উঠ্ঠেন,_ -- 

“ দুলাল ! ভোর হইয়ীছে, এখনও শুইয়ী আছ ? উঠ, মুখ ধোও,_- 
রুটি-মিষ্টান্ন ঢাক আছে, লইয়া! খাও!” --কি সরল সহজ বিশ্বাস ! 
এখনও তাহাদের গৃহে কৃষ্ণ সেই ছুলালরূপেই বিরাজিত ! 


প্টুকললাী। 


নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের জীবন । আধাঁল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণের 
সহিত ব্রজ-গোপাঁল কুষ্চের প্রাণের কি যে অপুর্ব সংযোগ 
তাহ। ব্রজবাসী নরনারী যেমন বুধিত, বালক কৃষ্ণও তেমনই বুঝিভেন। 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌট-প্রৌঢা, যুবক-যুপতী বালক কৃষ্ণের জন্য কত উপহার 
লউয়া, নন্দরাঁজ-গৃহে উপশ্থিত হইতেন । মাতা যশোঁদা, পিতা নন্দ, 
বালককে ক্রোড়ে লইয়া কত আনন্দে তাহাদের সন্বদ্দনা করিয়া 
সসম্মনে উপহার গ্রহণ করত বালকের জন্য আশীর্ষবাদ ভিক্ষা 
করিতেন । বালকও যেন তাহাতে উৎফুল্ল হইয়। তাহাদের €কালে 
কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাহার। অত্যধিক সমাদরে কৃষ্ণকে 
কোলে লইয়া নবনীত কোমল কৃষ্ণগঞ্ডে আত্যন্তিক অনুরক্তির সহিত 
চন্দন করিয়া যেন কি অযুতের আঁম্বাদ পাইয়া ভাবে অবশ হইয়। 
বাঁইতেন ! সে নেশ। তাহাদিগকে এমনই মজগুল করিয়া তুলিফ্কাছিল 
যে, দিনান্তে একবারও কৃষ্ণমুখ চুম্বন না করিলে যেন তাহাদের গাত্রে 
দাহ উপস্থিত হইত। তাহাদের সহিত বালক বালিকগণও কুষ্ণ 
দর্শনে আসিত । কৃষ্ণ তাহাদের সহিত ক্রীড়। করিয়া তাহ'দিগকে 
আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা বাড়ী হইতে আসিবার 
সময় কৃষ্ণের জন্য কত ফুল, কত ফল আনিত। কেহ কেহ কৃষ্ণকে 
ফল খাওয়াইত, কৃষ্ণও তাহাদিগকে ফল খাওয়াইত, জীতি প্রেমের সে 


৮৮ পুকীরাগি | 
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আঁদান প্রদান কৃষ্ণচকে কেন্দ্র করিয়া ব্রজে মহানন্দের রোল 
ভুলিয়াছিল ! 

কেহ কেহ অত্যধিক গ্রীতিভরে কুষ্ণকে বক্ষেঃ চাঁপিয়া ধরিয়। 
কি অপূর্বব আনন্দের আস্বাদ পাইত, তাহুণ তাভার। ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত 
ছিল। এই দলে ছিল ব্রজকুমারীগণ, বয়োসান্গর মধ্যস্থ। অনুদগত- 
যৌবন। কুমারীগণ বালক কৃষ্ণকে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া মনে মনে যেন 
কি প্রার্থনা করিত। কৃষ্ণের দৈনন্দিন অসম্ভব কাধ্য অনুর বিনাশাঁদি 
বার্তা শ্রবণ করিয়া, গে৷ ও রাখালগণকে ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষার 
অপুর্ব চাতুরী বা কৌশল, অমিত বল ও নির্ভীকতার বিষয় রাখাল- 
গণের মুখে শুনিয়া কুমীরীগণ আর ধৈধ্য ধারণ করিতে পারিল ন]। 
সেই সব অমানুষিক কা্যই তাহাদিগকে কাত্যায়নী পুজায় প্রণোদনা 
দান করিয়াছিল। তাহারা বালক কষ্ণকে ক্রৌড়ে লইয়। শত শত প্রগাঢ় 
চন্বনেও আর পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাহার! বুঝিল কৃষ্ঃ 
ইচ্ছাময়। কুঞ্চের ইচ্ছাতেই সব হয়। ভক্জীনুগ্রহায় মানুষীং তনু- 
মাত্িতম্‌। _-তাহার শৈশৰ, যৌবন ও বাদ্ধক্য নাই,__কুষ্ণ চিরযুবা | 
কৃষ্ণকে কোলে লইলে ইচ্ছামতীর ইচ্ছ। পুর্ণ হয় বলিয়| তাহারা কোন 
কোন ইচ্ছামতীর নিকট শুনিয়। অধীর হইয়। উঠিল ! তাহারাও নান। 
ছলে নন্দগৃহে উপস্থিত হুইয়। কৃষ্ণকে লইয়া মনে মনে অসম্ভব বাঁসন! 
পূরণের নিবেদন জানাইতে লাগিল । ক্রমশঃ তাহারা এতই অধীর 
হইয়া উঠিল ঘে-_কৃষ্জের হাশ্য-_লাস্য ও চাহনি আদি হৃদয়ে অন্বিত 
করিয়া লইয়া একত্র সমবেত হইয়া অভিনয়চ্ছলে কৃষ্ণপুজায় নিরত 
হুইল। বনপুষ্প, পত্র, ফল তুলিয়া আনিয়া কোন কুমাঁরীকে কৃষ্ণ 
সাজ ইয়া তাহার পুজ। করিয়া কৌমার্ধ্য-চাঞ্চল্যে অপাঁক্গ চাহনি 
প্রভৃতি দ্বার। গ্রীতির অভিনয় করিতে লাগিল। যতই তাহাদের এই 
ভাব প্রগাঁ হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে ততই 
তাহাদের লঙ্ানুভব হইতে লাগিল । লজ্জ্বার অগ্রগতি দেখিয়া তাহার! 


শ্রীরাধা ৷ ৮৯ 


রসি ০০ সস্তা, পোলা পরাস্ত, পা পো লা পো, পাখি তো ০ ৮ পাস্িপািদাি ৯ পিপাসা 


নিজেরাই বেশ বুঝিল বয়ঃসন্ধির বন্ধন লঙ্ভা কাটি! দিতেছে। লজ্জা 
তাহাদিগকে যেন কি এক অপুর্ব আনন্দ-সাগরে ফেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে ! তজ্জন্য তাহারা ক্রমশঃ ঘনীভূতভাবে আবিষ্ট হইয়। 
আকৃষ্ণ হইতে দুরে দূরে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল; কারণ 
তাহাদের মনে হইতে লাগিল, কি জানি হয় ত কখন কোন সূত্রে কি 
নিলজ্জ ব্যবহার করিয়া! ফেলিব ! 

, এইবূপই হয়। মন যতই উদ্দিষ্ট প্রেমাস্পদের প্রতি আকৃষ্ট 
হইতে থাকে, ততই নান সঙ্কৌচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মনে 
হয়, কোন সুত্রে কেহ বুঝি মনের কথ! জানিয়া ফেলিল। আবার, 
প্রেমাস্পদও বুঝি কোন বেহায়ামি জানিয়া খণ! প্রকাশ করিল। 
কোন সূত্রে কেমন করিয়া সযত্ুপৌধিত বাসনা পাছে আকাজ্িত 
বিষয় লাভে বিদ্ব ঘটায়, এই সঙ্কৌচে সরমে হুদয় তখন ভরিয়। উঠে । 
এই জন্যই সাবধানতা, এই জন্যই দূরে দুরে অবস্থান । 

যাহাকে না দেখিলে বাঁচি না, তাহাকে দেখিতেও হইবে, আবার 
সেই দেখার অন্তরায় হইতে আত্মরক্ষাও করিতে হইবে । যখন এমনই 
লভ্জা, নরম, ভয় ও সঙ্কোচে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তখন আকাঞ্ক্ষিতকে 
পাইবার আশ।1ও তীব্রতর হইয়া উঠিল !--কাঁরণ অভাবই আকাঙক। 
বাড়ায়। যেহেতু সহজপ্রাপ্য দ্রব্য বা বিষয়ে লোকের আকাঙক্ষ। 
তেমন জাগে না বা তন্বিবয়ে চিন্তাও আদৌ হয় না। এইহেতু সরমের 
বাধ যখন আকাঙিক্ষিত প্রাপ্তিতে বাধা জন্মাইল, তখন আকাঙ্ক্ষার 
ক্রোত বাঁধ অতিক্রম করিবার জন্য ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে 
লাগিল । এইজন্য সকলে মিলিয়। স্থির করিল আর সহ হয় না, উপায় 
অন্বেষণ করিতেই হইবে । 

পুর্বেব বলিয়াছি সে উপাঁয় কাত্যায়নী ব্রত। ব্রত সমাপ্ত হইলে 
উদ্দিষ্ট প্রেমাস্পদ আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। উপস্থিত হইয়! 
বলিলেন, হে শুদ্ধাচারিণি কুমারিগণ ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য আমি 
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৯৩ পূর্ববরাগ ৷ 
অবগত আছি। আগামী শরতকালে তোমাদের মনৌবাষ্ছা পুর্ণ হইবে 
তোমর! ভাবের ঘোরে লজ্জাশীলা হইয়া আর আমায় বক্ষেঃ লইয়! 
চুন্ধন করনা, দুরে দুরে অবস্থান কর। সহসা তোমাদের এ লঙ্ভা 

আসিল কোথ। হইতে ? লজ্জ! সেবাধন্মের অন্তরায় । এজন্য বসন 
হরণ করিয়। লঙ্জাপাঁশ দূর করিয়াছি । এখন তোমরা সরমের বাঁধা 
অতিক্রম করিয়া তোমাদের বাঞ্ছিতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে 
সচেষ্ট হও। 

কৃষ্ণ বলপুর্ববক কুমীরীগণের বসন হরণ করিলেন। যাহার! 
ভগবল্লাভ প্রয়াসী, ভগবান্‌ তাহাদের অফ্টপাশ মোচন করেন । কুমারী- 
গণ কৃষ্ণকে বল্পভরূপে লাভ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ-প্রয়াসিনী হইয়া 
এীকীন্তিকচিত্তে তীহাকে সর্বস্ব অর্পণ বা নিবেদন করিয়া দিয়াছিল। 
কিন্তু তাহারা সে নিবেদনের অর্থ জানিত না। স্থতরাং তাহার মধ্যে 
নিজস্ব কিছু থাকিলে তিনি তাহা খগ্ডন করিয়া দেন৷ এই জন্যই গোঁপ- 
কুমারীদিগের অলক্ষ্য সঞ্চিত লজ্ভাকেও হরণ করিয়া তিনি তাহা- 
দিগকে অষ্টপাশ মুক্ত করত ভগবত-সেবার উপযোগিনী করিলেন । 
যাহাঁকে দেহ সর্বস্ব অর্পণ করা যায় তাহাকে অদেয় কিছু থাকে 

কি? গোপনীয় বলিয়াই বাঁ কিছু গোপন রাখ। যায় কি? তবে কুল- 

শীলগ্রভবন্ত লজ্জার ব্যত্যয় ঘটান বড়ই দুর্ঘট, সেই হিসাবে কুলশীল- 
সম্পন্ন! কুমারীদিগের লজ্ভ রক্ত মাংসের সহিত জড়িত, তাহ হরণ 
করা বড় সহজ ব্যাপার নহে । আরও রমণীর লজ্জা যদি গেল ত 
রহিল কি? লঙ্জাই যে রমণীর ভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীর কুলশীল 
থাকে না, তাহার! নীচকুলোদ্তবার সমতুল্য হইয়। যায়। এইজন্য 
কুলনীলসম্পন্নী বংশীয়ার লজ্জাই তাঁহার বংশ পরিচয়ের গৌরব। 
তজ্জগ্য ব্রমণী সব দিতে পারে, লজ্জা দিতে পারে না । লজ্জ। দেওয়! 
তাঁহাদের মৃত্যুরও অধিক। কিন্তু যাহাকে লঙ্জী দিল, তাহাকে 
আর অদেয়ও কিছু রহিল ন।। 


শ্রীরাধা । ৯১ 
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ত্রুটি রহিত করিয়া! ত'হাঁদিগকে গ্রহণ করিলেন। আর যেমন একুণ 
অমনই নাীর যোগ অর্থাৎ “তোমার হইলাম ” বলিয়া! আত্মামমপণ। 
অমনই কুঞ্ণ চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকাঁর করিল । নন্দনন্দনকে চক্ষের 
দেখ দেখিয়া! বে আনন্দ উপভোগ হইত, সে আনন্দে ভাল মন্দের 
চিন্তা বা দায়ীত্ব ছিল না । তাহাতে চক্ষের দেখ। দেখিলাম, আনন্দো- 
পভোগ করিলাম, গৃহে আসিয়া আহার করিয়। নিদ্রিত হইজাম; 
আবার দেখার আকাঁওক্। মনে জাঁগিলে আবার গিয়া দেখিয়া খানিক 
আনন্দ করিলাম এই মাত্র ছিল। এখন আর তাহ! নাই আমার হইলে 
তাঁহার ভাল মন্দের চিন্তা আসিয়াঁও হঞ্চম অধিকার করে। আবাস 
যাহাকে বেশী করিয়া ভালবাস! যায় তাহার অমঙ্গল চিন্ত! বেঈ 
করিয়াই মন অধিকাঁর করিয়া বসে । 

পরের জন্য পরের চিন্তা হয়কি 1? পরের ছেলে যখন আপনার 
হয়, তখনই তাহাঁর ভালমন্দের চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করির়। 
বসে। যতদিন নন্দনন্দন নন্দ-নন্দন ছিলেন, ততদিন তাহার ভাঁল- 
মন্দের চিন্তা এমন করিয়! কুমারীগণের হৃদয়-স্পর্শ করে নাই। ক'ৰণ 
সে পরের ছেলে, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? তাঁহার ভাঁঞ্*ন্দ 
ভাবিবার লোক আছে। কিন্তু যাই আমার হুইল, আমি তাহার 
হইলাম, তখন ত আর নিশ্চিন্ত থাক যায় না। স্বতঃই সে চিন্তা 
আসিয়া মন অধিকাঁর করে। 

এখন ব্রজ-কুমারীদিগের চিন্তা-আোত পরিবন্তিত ও দৃষ্টি ভিন্নপত 
প্রধাবিত হইল । এখন তাহারা কৃষ্ণ চিন্তায় আকুল হইয়া জন 
আকুলত। বাঁড়িল এই জন্য যে, কৃষ্ণ আপনার হইয়াও হইল 2া। 
এক বসর অপেক্ষা, কেমন করিয়া সহা। যাঁর? চিন্তা যতই বাড়িতে 
লাগিল, ততই পরস্পরে একত্র হইয়। উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। 





পে 


৯২ পুর্বরাগ। 

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই চিন্তাতিশয্যে আর অন্য পথও দেখিতে 
গাইল না--পথ ন1 পাইয়া আকুলতা, আরও ঝাঁড়িতে লাঁগিল। আবার 
কখনও কখনও কুষ্ণপ্রেমে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল এই ভাবিয়া! 
যে, কৃষ্ণ ত বালক, সে প্রেমের কি জানে ? রাখাল বালকদিগের মুখে 
কৃষ্ণের অলৌকিক গুণের কথা শুনিয়াছি বটে, আমরা চক্ষে তেমন 
কি দেখিয়াছি ?__ আমাদের ব্রত কি বৃথা হইল ? কৃষ্ণের কথায় ভুলিয়। 
আমরা আত্ম-সর্ববনীশ করিয়াছি । যেমন এই হতাশভাব অমনই কৃষ্ 
দর্শনের প্রবল আশায় গননোষ্ঠোগ ! এবং নান। ছলে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া 
আবার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার! এইরূপ আকুল চিন্তায় দিন 
কাটিভে লাগল ! কুচ তাহািগের হৃদয়ে বল দান জন্য সমুদয় ব্রজ 
নরনা'রী আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে একত্র করিয়া গৌবদ্ধন ধারণ করি- 
লেন। স'ত দিন ত্রঙ্গ নরনারী সন্তান সন্ততিসহ কুষ্ণসানিধ্যে বাস 
করিয়। অপীম তৃপ্তিতে কালবাঁপন করিল। সাত বৎসরের বালকের 
অশ্রুতপুর্বব শৌধ্য-বী্য দেখিয়। ভয়, ভক্তি ও প্রেমে আকুল হইয়! 
সকলেই কৃষ্ণ-পদে নত হইয়। পড়িল। 

কৃষ্ণ প্রেয়সী কুমারীগণ কৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্য-দর্শন করিয়া 
নিরাঁণ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করত অসীম ধৈধ্যে কালক্ষেপণ্র বাসন! 
করিল»_-চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভগ্ভন হইয়া গেল। কুষ্ঞসান্নিধ্যে সাত 
দিন অহনিশ বাঁসে তাহাদের হৃদয় অসীম বলে বলীয়ান্‌ অপূর্ব প্রেমে 
আকুল হইয় উঠিল। বুঝিল কৃষ্ণ ইচ্ছাময়, ভগবান্‌, সর্ববশক্তিমান্‌। 
তিনি জরাবাদ্ধক্য রহিত। শৈশব তাঁহার একট। ছলনামাত্র। তিনি 
চিরযৌবন-সম্পন্ন । যেন তাহাদিগের হৃদয়ে বলদাঁন জন্যই কৃষ্ণের 
গৌবদ্ধন-ধারণ লীলা । 

আধার অনুসারে যোগ ধ্যানের বিকাশ লাভ হয়। ব্রজকুমারীগণ 
গোবদ্ধন ধারণ সময়ে কৃষ্ণের অসীম বীধ্যবত্ত। দর্শনে যেমন্‌ বিস্মিত 
ও স্তস্তিত হইল, তেমনই তীহার অপরিসীমরূপ, অপূর্বব চাহনি, 
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অচিন্ত্যপুর্বব ব্রজপ্রেম দেখিয়। মনে মনে সর্ববান্তঃকরণে তাহার পাদ- 
পন্মে পুনঃপুনঃ আত্মদান করিয়াও যেন তাহাদের পরিতৃপ্তি হইল ন1; 
তাহাদের মনে হইতে লাগিল-_কেমন করিয়। তাহার তৃপ্তিসাধন কর! 
যায়! আত্মদান অপেক্ষাও যদি আরও কিছু থাঁকে, যাহ! দিয় কৃষ্ণের 
তৃপ্তির সাধন করা যাঁয়, আমাদের তেমন আর কি আছে? আমরা 
যদি সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছি তবে আমরা এখনও লোৌকলজ্জাঁয় জিয়মানা 
কেন ? অতএব আমর! সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছি বলি কেমন করিয়। ? 

তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন বত ক্ষুধা 
পাইয়াছে,কি আছে আমার মুখে দাও। আমি ত পর্ববত ছাড়িতে 
পারি না, জমুদয় মনোযোগ পর্ববত ধারণে নিয়োগ করিয়াছি । অবশ্য 
দক্ষিণ হস্তে আমি খাইতে পাঁরি বটে, কিন্তু হস্ত চালনায় হয় ত মনো- 
যোগের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । কাঁরণ আহারের সময় কোনটার পর 
কি খাইব, কোথায় গিয়। মনোযোগ পড়িবে, আবার মনোযোগের 
শৈথিল্যে পর্বত হস্তট্যুত হইয়। সমুদয় ব্রজবাঁমী ও আমাকে ধ্বংস 
করিয়া ফেলিবে। 

তাহা শুনিয়। কুমীরীগণ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বলিল, ন' 
না তাহার প্রয়োজন নাই। তোমায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, একথ। 
শুনিতে ও মন্মাহত হই, আমরা এত সহজ আছি, আমরা সকলেই মরি 
তাহাতে ক্ষতি নাই, আমর! উপর্যযূপরি শয়ন করিয়া স্তস্ত সদৃশ হই, তুমি 
আমাদের উপর পর্ববত রাখিয়। খানিক বিশ্রীম কর, তোমার এ কষ্ট 
আমরা দেখিতে পাঁরিতেছি না । শ্রীকৃষ্ণ হাঁসির বলিলেন হে স্থুমুখিগণ ! 
তোমরা আমার ব্যথানুভব করিয়। যে ব্যথা পাইতেছ তজ্জন্য আমারও 
হৃদয়ে তোমাদের বাথার ব্যথা লাগিতেছে। এজন্য তোমাদিগকে অগণ্য 
ধন্যবাদ । তোমরা যে প্রাণ দরিয়া পর্বত ধারণের কথ! বলিতে, 
তাহাতে ও কুলাইবে ন! ; তোমাদের কোটা কোটা_-অসংখ্য কোমলালী 
একত্র হইয়াঁও পর্ববত ধারণে অমর্থ হইবে ন|। পর্ববত-ধারণের এ 
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মন্ত্র তোমাদের জানা নাই। গুরু-কৃপায় আমি এ মন্ত্র জ:ণ, তাই 
ছত্রকের ন্যায় অনায়াসে বাম হস্তে ধারণ করিয়া আঁছি। এ মন্ত্রের 
বিষয় আমার গুরু সান্দীপনী মুনি মহোদয়ের পত্বী শ্রীঘতা যোগমায়। 
দেবী কতক কতক অবগত আছেন। তোমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা! 
করিলে তাহার নিকট গমন করিয়। তাহার আনুগত্য স্বীকার করিও । 

তাহ যাহাই হউক, এখন তোমরা আমায় খাবার দাও আমার 
অত্যন্ত ক্ষুধ পাইয়াছে। তাহা শুনিয়া! তাহারা যশোদ! ও রোহিণীর 
নিকট গিয়া ছানা, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশ, চিনি লাড়ু বিবিধ মিষ্টান্ন, 
লুচি, মোহনভোগ, দুগ্ধ দধি, ফল-মূল রাশি রাশি আনিয়া উপস্থিত 
করিল। শুধু উপস্থিত নহে, আনিয়াই তাহা তাহার বদনে দিতে 
লাগিল । কুমারীগণের আজ আর আনন্দের সীম রহিল না; যেন 
আজ ত'হাদের জীবন কুতকৃত্য 'ও সার্থক হইল এই জন্য যে, প্রাণাঁধিক 
প্রিয়তম কৃষ্ণ তাহাদের হাতে আহার করিতেছেন! কিন্তু অত্যল্প 
কালের মধ্যেই তাহাদের খাছ্ভ সব ফুরাইল! এ ভীষণ দুধ্যোগে 
তাহ? আর কোথায়ই বা পাওয়া যাইবে? কুষ্খ তখন বদন ব্যাদান 
করিয়! দাও দাও বলিতেছন, কুমারীগণ ছুঃখিত হইয়! নন্দগৃহিণীকে 
সমুদ্রয় নিবেদন করিয়া খাছ চাহিলেন, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, কৈ আর ত কিছুই নাই, তবে আমার স্তন্য আছে, বাছ। 
আমার কয়েক দিন স্তন্য পান করে নাই, আমিও বিষম বিপদের 
আশঙ্কায় ভূলিয়া গিয়াছি ! চল চল, আহা! বাছার আমার কতই 
কষ্ট হইতেছে ! 

যশোঁদ বাঁৎসল্য-স্সেহে অবশ হইয়া ত্বরিত আসিয়া মুখচুম্বন 
পূর্বক যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্তন দিলেন অমনই তাহার ক্ষুধার 
শান্ত হইল, তিনিও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাতার গলদেশ জড়াইয় 
ধরিয়। স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজকুমারীগণ 
মুখে কাপড় দিয়। মিটি মিটি হাসিতে লা'গল। মাতা স্ত্য দান করিয়। 


পোস্ত লা লে ৯ আলির 
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গোপালের মুখে সহস্র চুম্বন পূর্বক তাহার জন্য ভোজ্য প্রস্তুত 
করতে গনন করিলে কুমারাগণ বলিলেন, কৈ পর্বত ত বাঁমহস্ত হইতে 
পড়ল না! প্রবল মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় মায়ের গল! জড়াইয়। 
ধরিয়া আত্যান্তক অনুরক্তি গ্রকাশ করিলে! মা একবার চুম্বন 
করাঁতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল ! আমাদের কাছে কেবল খাই-খাই | 
আমর! আহার যোগাইতে না পারিয়া অগ্রস্তৃত ! এই যে ভারে ভারে 
এত খাছ মুখে দিলাম তাহ! গেল কোথায় ? পেট ত এক বিঘৎ ! 
আকৃষ্ণ বলিলেন সখিগণ ! তোমাদের অবিশ্বাস দুর করিবার 
জন্য ! আমাকে যে যেমন ভাবে ভালবাসে আমি তাহার নিকট 
সেইরূপ ! আমি যে মায়ের বাল-গোপাল ! তাই মায়ের এক চুম্বনেই 
আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল! তোমরা যে আমায় এত খাওয়াইলে 
তাঁছ। গেল কোথায়, তাহা ভাঁবয়াছ কি? আর এই যে এত বড 
পর্ববত ধরিয়| রহিয়ছি ইহাতে ও কি আশ্্ধ্য বোধ হইতেছে না ? লোক- 
লল্ভ। ভাল। আজ হইতে আমি তোমাদের সেব। গ্রহণ করিলাম । 
তোমর। স্থির হও-_-অধীর। হইও না| পিত। মাতা গুরুজনদিগের 
নিকট সংযত থাঁকিও, হৃদয়ের ভাব কাহাকেও জানিতে দিও না। 
আজই গোবদ্ধন-ধারণের শেষ দিন; তোমাদের জন্যই আমার ইচ্ছায় 
ইহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে । তোমরা সংগোপনে সেই মিলন দিনের জঙ্তয 
অপেক্ষা কর। তোমাদের ইচ্ছাতেই আমার নবঘনশ্টাম নবীন নটবর 
বেশ পরম্ফুট হইবে । তোমর| এখন নিজ নিজ কার্যে রত থাকিও। 
বস্ত্র হরণ ও গোবদ্ধন ধারণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের এ সমুদয় কথা, 
এখন তাহাদের মনে হইতেছে ! আর মনে হইতেছে নব-সঙ্গ-রসায়নের 
কত কি অদ্ভূত কল্পনা !-যেন আর অপেক্ষা চলেনা। দিনের পর 
দিন, রাত্রির পর রাত্রি চলিয়া যাইতেছে ; মনে হইতেছে দিন যেন 
আর ফুরায় না-_রাত্রি যেন প্রভাত হইতে চায় না!-_বুঝি বিপদের 
দিন এমনই দীর্ঘ হইয়1 থাঁকে । কুমারীগণ প্রভাতের অপেক্ষায় উদগ্রীব 
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হইয়া উঠ্ঠেন। রাত্রি তিন দণ্ড থাকিতে উঠিয়া প্রাজঃকৃত্য সমাপন 
পূর্বক যমুনায় স্নানার্থ সমবেত হন । যমুনা সৈকতে গিয়া বালি দ্বারা 
কাত্যায়নী মুত্তি এপ্তত করত স্নানান্তে পুজ। করিয়া তাহার অর্থয লইয়! 
গৃহে প্রত্যাব্নন পুর্ববক বিশেষদধপে সভ্ভ্ত হঈয়া কৃষের গোঠ 
গমন দর্শন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে 
কুমারীগণ গৃহে আসিয়। স্ব স্ব গৃহে প্রতষ্ঠিত গোবদ্ধনের পুজার জঙ্য 
পুষ্প চয়ন পুর্ববক মাল্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকগণসহ 
গৌধন লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলে তাহারা অলক্ষ্য হইতে তাহা 
দর্শনীস্তর প্রত্যাগমন পূর্বক বৃষভানুনন্দিনীর গৃহে গমন করিয়া! 
গোঁধদ্ধন পূজায় নিরত হয়েন। পূজায় কোন অনুষ্ঠানের ক্রুটি ছিল 
ন।। যথাঁবিধি নৈবেদ্ধ, শঙ্খঘণ্টাদির বাগ্ধ ও প্রসাদ বিতরণাদি চলিত। 
তবে এ পুজায় পুজক ব তন্ত্রধরক অন্য কেহই ছিল না। শ্রীরাধা- 
সবী ললিতা বিশীখাই পৃ! করিতেন, কৃষ্ণা নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত, চিত্রলেখ। 
ইন্দুরেখা সংগৃহীত পুষ্পের মাল্য প্রস্তুত ও চন্দ্রাবলী প্রতি শঙ্গ 
ঘণ্টাদি বাঁদন করিতে লাঁগিলেন। আর শ্রীরাধা ধূপ, ধন ও পর্চ- 
শীরাজনাদির ব্যবস্থা করিতেন। প্রসাঁদের লোভে বনু বালক বালিকা 
শ্রীরাধার গৃহে একত্র হইয়া! চবা-চুষ্য-লেহ-পেয় খাগ্ে উদর পূর্ণ 
করিতে লাগিল । প্রত্যহই উক্ত পুজা উপলক্ষে মহা৷ মহোৎসব হইতে 
লাগিল। পিতা বুষভানু কন্যার গোবদ্ধন পুজার যণেষ্ট আনুকূল্য 
করিতে লাগিলেন। তাহার উৎসাহে দুগ্ধ দধি, ক্ষীর, পায়স, ছান?, 
ঘৃত ও মিষ্টান্নাদি রাশি রাশি সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইয়া কন্যার 
আনন্দ-বদ্ধন জন্য নিমন্ত্রিতগণে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এ 
নিমন্ত্রণে নন্দ, যশোদা, রোহিণী গোষ্ঠীসহিত পুত্রাদি লইয়া আসিয়। 
ভূুরিভোজনে আনন্দোপভোগ করিয়! যাইতেন। শ্রীরাধার স্বামী 
অভিমন্যু বা আয়ান, তাহার মাতা ও ভগিনী জটিল! কুটিলাঁও 
আগমন করিয়৷ আনন্দোপভোগ করিতেন । 





জীরাধ।। ২৭ 
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শীরাধার পিত। বৃষভানু মহারাজ নন্দের সথ। | তীহারও গোঁধন 
ও এশপ্যের সীমা ছিল না। নন্দের অনুরোধে তিনিও বৃন্দাবনের 
সান্নিধ্যে গোকুলে আসিয়া বাসস্থান নিশ্মীণ করাইয়া বাস করি- 
তেন। বৃন্দাবন হইতে বর্ধাণও অধিক দূর নহে। মহা প্রতাপশালা 
হাতুল এরশ্বর্মোর অধিকারী শ্রীরাধার স্বামী অভিমন্যুর রাজপ্রাসাদ 
বধাণে। 

অভিমন্ুযু পরম শিবভক্ত । শিব পুজাঁয় তীহার অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত হইত । স্থানে স্থানে শিব মন্দির স্থাপনও তাহার আগ্রহা- 
তিশয্যের ফল । আবার যাহারা শিবোপাসক তাহার। শক্তিরও পরম 
ভক্ত। তীহাদের ধারণ! শক্তিযুক্ত হইয়াই শিব শক্তিশালী । 
অভিমন্যুও অত্রল গোধনের অধিকারী । দধি ছুপ্ধ, ছানা, মাখন, দ্বুত 
নবনীত তাহার গৃহে অপরিসীম । প্রত্যহ দলে দলে কত সাধু সন্াসী 
আসিয়া তাহার গুহে সেবা গ্রহণ করিয়! তাহাকে ধন্য করিতেন । 
অহরহঃ শিবস্তোত্র উচ্চৈঃশ্বরে তালমাঁনলয়ে গীত হইত। হোম ও 
ঘজ্ঞাদির আঁড়ম্বরও বেশ ছিল। অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবশ্য। ও পুর্ণিম। 
প্রভৃতি তিথিতে শিবোৎসবে মহাসমারোহে গোকুল বুন্দাবন ও বধা- 
ণের আবাল বৃদ্ধ বনিত! নিমন্ত্রিত হইয়া, উত্সবে যোগদান ও ভুরি 
ভোজনে পরিতপ্ত হইতেন। কৃষ্ণও পিতা মাতার সহিত আখসিয়। 
আয়ান গুহে শিবভক্তগণে বড়ই উত্যক্ত ও বাতিব্যস্ত করিতেন। 
কাহারও হাড়ের মালা, কাহারও কুদ্রীক্ষ মালী, কাহারও ত্রিশুল, 
কাহারও শুঙ্গা, কাহারও বাঘছাঁল, কাহারও কৌপীন, কাহারও আশা- 
বাড়ী লইয়া কোথায় ফেলিয়া দিতেন। কাহারও প্রলম্ষিত জটা 
কাটিয়া লইতেন, কাঁহারও ঝোঁল। লুকাইয়া রাখিতেন, কাহারও 
বিভূতির পুটলী সংগোপনে দুরে নিক্ষেপ করিতেন। হর হর বোম 
ব্যোম শব্দ অধিক হইলে বংশীধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে চমতকৃত 
ও মারব করিতিন | 


৯৮ পুর্ব রী | 
বালকের অপুন্ব _সৌমঘুন্তি ও সঞ্জীতের অসীম শক্তি দেখিয় 
সন্ন্যাসীবৃন্দ তাহার সমুদয় উত্পাঁতকে উপেক্ষা! করিয়া সৌন্দগ্য 
নিরীক্ষণে সত, মুগ্ধ ও হি শানন্দিত হইর। তাহার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হইতেন । শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও ঘদ্কুণ্ডে প্রসাব করিযাও 
দিতেন। কিন্তু বাঁত্ভিক রা বালকের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও 
গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে বিরক্তি প্রধীশ না করিয়। পুনরায় অগ্থাস্থানে 
যজ্ঞ করিতেন । 
নন্দ যশোদ। পুত্রের এই সকল উৎ্পাতের বিষযু অবগত হইয়। 
অতি সাবধানে পুল্রকে অভিমন্যু সদনে রক্ষ! করিবার চেষ্টী করিতেন : 
কিন্তু তাহ! 'হইত নী। নন্দ যশোদা অভিমন্ু গুহে গমন করিয়। 
উত্সবের এমন সব কর্মে নিযুক্ত হইতেন ষে, নন্দনের সংবাদ লহবার 
অবসর পাইতেন না। 
এদিকে জটিল। কুটিল ও অভিমন্ত্যর কর্ণেও কৃষ্ণের অত্যাচীরের 
কাহিনী পৌছিত। বালক বৌধে অভিমন্যু তাহা উপেক্ষা করিয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত ব৷ উত্পাঁত পীড়িত সন্াসীদিগকে সান্তনা দিয়া গ্রচুর ধন 
দানে সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করি- 
তেন। কিন্তু জটিল কুটিলার ক্রোধ হইত। নানা অমঙ্গল আশস্কার 
ভাঁণ করিয়া অভিমন্তুকে উত্তেজিত করিয়। বলিত আর নন্দকে নিমন্ত্রণ 
করিও না। নিমন্ত্রণ করিলেই এ “কেলে ছোঁঁড়াট।” আসিয়। উত্পাত 
ও অমঙ্গল করিবে। যজ্ঞকুণ্ডে প্রসাব কি কম অমন্গলের কথ। ? 
আবার শুনিতেছি বৃষীনুর গুহে বধূ ঘে উত্সব করে তাহাতেও সে 
গিয়া নানা! উৎপাত করে । বৌ নাকি স্বয়ং তাহাকে নানাবিধ খা 
খাওয়ায় এবং তাহারই মুগ্ডি প্রস্তুত করিয়া পুজ। করে, বাহিরে 
প্রকীশ যে গোবর্ধনের পুজা করিতেছে! ছোৌঁড়াটা বড় ছুটু গে! 
বড় দু! দেখ নাই অতটুকু ছেলে অত বড় পর্ববতকে সাত দিন বা 
হাতে ধরিয়া রহিল ! ৭ ছেলেকে কি নিশ্বাস আছে ? কখন কি বিপদ 


শ্রীরাধ। | ৯৭ 
করিয়া বসিবে। কুমারীগণ শিবপুজা করিতে গেলে তাহাদিগকে 
পথে ঘিরিয়া শিব-নৈবেদ্ভ কাড়িয়া খায় । শিবের ফুলের মাল। কাড়িয়। 
লইয়া! নিজের গলায় দেয়। রাখাল বাঁলকদিগকে সঙ্গে আনিয়া এক 
যোগে উত্পাত করে । কুমারীদের শিবপুজা দায় হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা অতি সঙ্গোপনে শিব পুজায় যাঁয়। সাতি বৎসরের ছেলে 
ইতিমধ্যেই এমন অত্যাচারী হইয়া! উঠিল, বয়স হইলে কি প্দস্তি” 
হইয়া৷ উঠবে তা কে জানে ! শুধু গোকুল বৃন্দাবনে নয়, চুরাশী ক্রোশ 
জালাচ্চে! এখন বৌকে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে এখাঁনে এনে রাখ, 
__ওকে বিশ্বাস নেই” | 

অভিমনুযু হাসিয়া বলিলেন উত্সবের সময় গোলযোগ করিও না। 
নন্দ মহারাজ ধনে মানে আমাদের সকলের অপেক্ষা বড়। তাহাকে 
নিমন্ত্রণ না করিয়া কিরূপে উৎসব কর! যায়? আরও, বালক কোথায় কি 
করিল তাহ লক্ষ্য কর বা মনে করা কর্তবা নহে ।বালক ভগবৎ তুল্য! 
যজ্ঞকুণ্ডে প্রসাব করিলে তাহার নিজেরও অমঙ্গল হয়, এজ্জান তাহার 
থাকিলে কি প্রজ্াঘ করে ? বালকের এজ্জান নাই বলিয়। তাহার পাপ 
নাই এবং দেবতাও তাহাঁতে রুষ্ট হন না । আরও দেখ, কৃষ্ণ যতই 
অতাঁচাঁর করুক, বতই ছুৰ্ট হউক, তাঁহাকে দেখিলে কাহার ন! 


করাইতে কাহার ন। প্রবৃত্তি জন্মে ?--তাহাকে কোলে করিতে ব৷ 
ভোজন করাইতে যাহার প্রবৃত্তি হয় সেই ধন্য ! তোমরা ও সব কিছু 
মনে করিও না। ও চির দিন আমাদের এখানে আসিয়া এইরূপ 
উৎপাত করুক, আমরা সহ্য করিয়। ধন্য হই। 

তাহা শুনিয়া জটিলা কুটিল ক্রোধে “গর-গর” করিয়া বলিল, 
ছেলেটাকে দেখলে রাঁগে আমাদের গ! ভ্বালী করে, আর তোমার দেহ 
এত ঠাণ্ডা হয়__আনন্দে উৎফুল্প হয়ে উঠে ৭ দেখছি তুমিই সর্বনাশ 
করবে। “বালক বালক” করছ, ও বালক নয়। বৌ তাঁর মুস্তি গড়ে 


টি পুর্বরাগ । 
পুজে৷ করছে । তাঁর জন্য স্হস্তে নাড়ু তৈয়ের করে তাঁকে খাওয়ায়। 
বৌট। যেমন মজেছে তুমিও তেমনি মজেছ দেখছি । ঘে ছেলে অত বড় 
পর্ববতকে সাত দিন হাতে ধরে থাকে সে কি ছেলে? 
অভিমন্্যু বলিলেন, সে ছেলে নয় ভগবান! ভগবান্‌ ভিন্ন কার 
শক্তি অমন করে পর্ববত ধরে খাঁকে ? সেই ভগবান্‌ যদি আমাদের 
কুপ। করেন, আমাদিগকে পরমাত্মীয় ভাবিয়া এইরূপ উত্পাত করেন, 
তবে তাঁহা৷ অপেক্ষ! সৌভাগা আর কি আছে? ভগবানকে কে না 
ভাঁলবাসিতে চায় ? তাহার কূপ লাভ করিবার জন্য কাহার না৷ 
আকাঙ্ক্ষা হয় £ একদিন এমন সময় আসিতে পারে, যেদিন সেই 
ভগবানের উতপাতকে অসীম সৌভাগ্য বলিয়। মনে হইবে । 
জটিলা বলিল, সর্বনাশ হল, আর মান সম্ত্রম থাকবে না। বৌয়ের 
মতন তুমি সেই কেলে ছ্রোড়ার আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলে ! তোমর! 
স্্রীপুরুষে তাই কর, আমরা না হয় অন্যত্র চলে যাই । আমরা অমন 
“অসৈরণ” দেখতে পারব না 
কুটিল। বলিল--তাই তাই তাই! এই তিন তালি, আমর! 
সরেই যাব, নন্দের বেট। ভগবান! এ ভগবানকে নিয়েই তোমরা 
থাক, বংশ উজ্জ্বল হবে ! 
অভিমনুযু বলিলেন বেশ ত তোমাদের বৌকে লইয়া আসিয় 
গুহে রাখ, তোমাঁদের মনের মত করিয়া গড়িয়ী তুল! 
একদিন শুভক্ষণে মহা সমারোহে বধূ পিত্রালয় হইতে স্বামী গুহে 
আগমন করিলেন । বধূর আগমনে বধাঁণে অভিমন্য্যু গ্ুহে মহা মহোৎ- 
সব হইল । কিন্তু এবার আর নন্দের নিমন্ত্রণ হইল না। ব্রজ মথুরাঁর 
সকলেই আসিল--নন্দ যশোদা আসিলেন না। অভিমন্যু 'জটিলা 
কুটিলার উপর কুদ্ধ হইয়াই মহারাজ নন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । 
শীরাধাও বৃন্দাবনের সান্নিধ্যে আসিবার কামনা করিতেছিলেন, 
তীহার আশা পুর্ণ হইল। তিনি কতকটা স্বস্থ হইলেন বটে, কিন্তু 


শ্রীরাধা । ১০১ 


শন্দ যশোদার দর্শনের অন্তবায় বুঝিয়া। চিন্তিত হইলেন । এমন মভোৎ- 
সব, আনন্দরোলে গগন পবন কম্পিত, দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে প্রাসাদে 
আনন্দশ্োত বহিতেছে, ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন, বর্ধাণ এমন কি 
মথুরা হইতেও স্হজ্র সহস্র জন আসিয়া আনন্দোপভোগ 
করিতেছে; কিন্তু নন্দনন্দন সহিত নন্দমযশোদ। আসিলেন না কেন? 
নিমন্ত্রণ নাই ব। হইল, আমরা ত তাহাদের আত্মীয়, সেই হিসাবেও 
ত তাহারা আসিতে পারিতেন ? বাবাই বা কেমন ? বাবাও ত 
তীহাদের ন৷ দেখিয়া করণ জিজ্ঞাস করিতে পারিতেন। নন্দ মহাঁ- 
রাজ মহামাননীয়। ধনে মানে তাহার তুল্য এশ্বধ্যশালী কে? শুধু 
তাহাই নহে, এই যে ইন্দ্র সর্বনাশকর উৎপাত ও বর্ষণ আরম্ত 
কত্িয়। দেশকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছিল, তাহা হইতে 
কে রক্ষা করিয়াছিল ? সে কৃতজ্ঞাও কি নাই? জানি না সর্বদর্শী 
ভগবান্‌ কি করেন! ব্রজ বৃন্দাবনে নন্দনন্দন অপেক্ষা শক্তিশালী 
আর কে আছে? তিনি ব্যতীত এ রাজ্যে আর দেবতাই বা কে? 
তিনি সকলকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অন্য কোন দেবতার উপাসন। 
সহা করিতে পারেন না । গোঁবদ্ধনরূপে তিনি যে দৃশ্য দেখা ইলেন, 
তাহাতেও মোহমুগ্ধদিগের চৈতন্য হয় না! তাহাতে আত্ম সমর্পণ 
করিলে কত আনন্দ তাহ। এখনও ইহাদের বে!ধগম্য হয় নাই। কিন্তু 
ইহা। নিশ্চিত যে তিনি আর কোন দেবতাঁকে এখানে স্থান দিবেন না। 
ব্রজ বুন্দাবনের সকলেই তাহার আপন জন। বালক বোধে অবজ্ঞা 
আর অধিক দিন থাকিবে না। যাঁহ। হউক, আমার গোবদ্ধন পুজার 
কি ব্যবস্থা কর! যাঁয়? ইহারা শৈব, গোবদ্ধন পুজীয় সম্মতি দান 
করিবে না । এখন অগত্যা শিব পুজারই ভাণ প্রয়োজন। সখিদের 
সঙ্গে শিব পুজার আয়োজনে মধ্যে মধ্যে মহোৎসব করিলে নন্দ- 
যশোদার সহিত নন্দনন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়। যাইতে পারে। ইহা 
চিন্ত। করিয়া শ্রীরাধা নিজ্ভন কক্ষে পর্ধাঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। 


১০২ পূর্বিরাগ । 

চারিদিকে মহা মহোত্সবের আনন্দ । বধূ দর্শনে অসংখা লোকের 
আগ্রহ । জটিল! কুটিলা বধূকে অন্বেষণ করিয়া এক নিজ্জন কক্ষে 
তাহার দর্শন পাইয়া বলিল “ওমা ! একি গো! এত আনন্দ, লোকে 
বৌ দেখবার জন্যে এত আগ্রহে আকুল, আর বৌ কিনা একটী কোঁণে 
লুকাইয়। বসিয়। আছে ! মুখে হাঁসি নাই, যেন কি চিন্তায় বিভোর ! 
একি! কি অদৃষ ! আজ কত আনন্দে বৌ আনন্দ করবে, না 
একেবারে নিষ্জন বাস! কারো সঙ্গে কথ। নাই! কত লোকে 
বৌয়ের সঙ্গে কথ! ক'য়ে আনন্দ করবে বলে এসেচে, ওমা এ কি 
গো ! বৌ বাপের বাড়ীতে উত্সবে কত আনন্দ করত, আর এখানে 
একবারে বোবা ! 

বধূ বলিলেন আপনারা কি করিতে বলেন ? 

কুটিল _লোক জনের সঙ্গে কথ! কও, আনন্দ কর। 

বধূু-_বধূর কি উচিত অন্য লোকের সঙ্গে কথা কহ? 

“বহুড়ীকে ভালা চুপই” কি নীতি নহে? 

জটিল|-_যাঁরা তোমাকে দেখে আনন্দ কন্তে এসেচে, তাঁদের 
সঙ্গে দুটো কথা কইলে তারা কত আনন্দিত হয়! 

বধূ_বৌ কি যেখানে সেখানে গিয়ে যাঁর তার সঙ্গে কথ! কইবে ? 

কুটিলা__ই। তা সত্য । বৌ কি সদরের জিনিস? বৌ অন্দরের 
জিনিস। অন্দরের লোকেরাই অন্দরে আসিয়া কথা কহিবে, আমি 
সব ডেকে আন্চি। | 

বধূ _-আমার শরীর খারাপ, কারো সঙ্গে কথ কইতে পারব ন1। 

জটিলা--বাপের বাড়ীতে কইতে, এখানে পারবে না৷ কেন ? 

বধূ-_এ যে শ্বশুর বাড়ী । 

কুটিলা__দেশের গুধিবনীরা এসেচেন তোমায় আশীর্বাদ করবার 
জন্যে । তোমার মুখে হাসি দেখলে তাদের প্রাণে আনন্দ হবে। 
তাদের আশীর্ববাদে তোমার স্বামীর মঙ্গল হবে। 
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বধু--আপনা'দগকে আশীর্বাদ করিবে কাহারা? আপনাদের 
অপেক্ষা মাননীয় কাহার ? 

কুটিলা-_-ও বাবা ! এতটুকু বৌয়ের কথার ছিরি দেখ ! যশোদ। 
| এলে কি আশীববাদ করবার কেউ নেই ? যশোঁদার ছেলেটা এসে 
মদ্কুণ্ডে মুতে দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর জট! কাটে, কৌগীন ফেলে 
দেয়, জপের মালা নর্দমায় ফেলে, ত্রিশুল চুরি করে, পুজোর ফুলচন্দন 
পবিত্র করে,_-এমন হতঙচ্ছাড়ী ছেলে ভূভারতে নেই ! সেইজন্য 
মশোদাকে নেমতন্ন করিনি । যশোদ। তোমার বাপের যেমন আপনার 
লোক আমাদেরও তেমনি । কত ছুঃখে নেমতন্ন বন্ধ কন্তে হয়েে তার 
সীমা নেই ;_কেবল এ হতচ্ছাড়ার জন্তে। সে এলে কি লোক 
জনের স্বোয়াস্তি থাকত ! সেইটে মনে করে বুঝি তোমার রাগ 
হয়েছে ? 

বধূ_-তা হলে তাঁদের নেমতন্ন না করে যে দোষ করেচ তা মনে 
মনে বেশ বেশ জান। 

যন্ত্র করে যজ্ঞেশ্বরকে যদি নেমতন্ন না কর, তবে যজ্ঞ পুর্ণ হয় 
কি? দক্ষবজ্জের কি দশ! হয়েছিল ? মহারাজ নন্দ ধনে মাঁনে অতুল 
এশ্ব্ের অধিকারী । আমি বাবার কাছে শুনেচি তার ন্যায় ভগবানের 
পরম ভক্ত নেই। থে বাড়ীতে তার পদধূলি পড়ে সে বাড়ীর পবিত্র 
হয়। যশোমতী সাক্ষাত ভগবতী। রোহিণীও নাগরাজ নন্দিনী উম! 
সদৃশ । তাহার পুজ্র বলদেব মহামহিমান্বিত ভগবণ্ সদৃশ পুজশীয়। 
আপনাদের দুর্ভাগ্য ঘে আপনার তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাহ। 
শধু তাহাই নহে, তাহাদের ন্যায় মহামহিমান্বিত পরমাত্মীয় আর কে 
আছে ? নন্দ মহারাজের যে পুভ্র আপনাদিগকে সম্প্রতি ইন্দ্রের 
কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার উপর দ্বেষ করা আপনাদের 
উচিত হয় নাই। ম। যশোদ। আমাকে আপন কন্থার স্থায় কত স্সেহ 
বেন । আমার শআাগমনে আজ এখানে যে মহামহোৎুসব, তাহাতে 
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তাহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণে কি বিবম বেদমা হয়, তাহ 
বুঝাইব ক্কাহাঁকে 

জটিলা--ওমা ! বুঝেছি তাই তোমার শরীর অন্রস্ত ! আচ্ছ! 
বৌ এত ছেলে বসে এত সব শিখলে কোথা থেকে ? 

(প্রস্থান ) 

বৌ--বয়স কমই বা কি? লেখ! পড়া শিখিলে বুদ্ধি বাড়ে, বিচার 
বিবেচনার শঙ্তি হয়। পিতা আমায় লেখ। পড়। শিখিয়েচেন, তাতে 
আমার বয়সের চেয়ে জ্ঞান অনেক বেড়েচে। পুজ কণা পিতা মাতার 
বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানগবেষণার অংশভাগী হুয়। সময়ে তা ভালরূগেই পরি 
স্ফুট হয়। আমি রাজার নন্দিনী, রাজবুদ্ধিও আমার আছে। 

কুটিলা__ আমাদের বাপ মাকি চাষা ভূষা! ছিল? আমরা কি 
বাপ মায়ের বুদ্ধি পাই নি? 

বৌ-_তা আমি কেমন করে বলব আপনার বুদ্ধির ত কুল 
কিনারা নাই ! তবে মায়ের মা বাপের কথা আমি বল্তে পারি ষে 
তারা একবারে চাষা ভূষোই ছিলেন । 

কুটিল।--ওমা। ! আবার রসিকতাঁও জানে! যশোদাকে নেমতগ 
করা হয়নি এই হ'ল যত রাগ! লোকে শুন্লে বলবে কিঃ 
যশোদাকে নেমতন্ন করলেই তার ধনুদ্ধর ছেলেটা আসবে । ছেলে 
টাকে দেখলে আমার গ। জ্বলে যায় ! 

যেমন রূপ, তেমনি গুণ ! তার কি গুণে যে তোমার বাপ ম। 
মজেছে আর তুমিও মজেছ তা বলতে পারিনি ! হা! বৌ তাঁকে ধি 
দেখতে তোর এতই ভাল লাগে যে, তাদিকে নেমতন্ন করা হয়নি 
বলে রাঁগে ফুলচিস্‌? 

বৌ--ঘিনি ইন্দ্রের কোপ থেকে তোমাদের দেশকে রক্ষা 
করেচেন উদ্দেশে তাকে মন প্রাণ সপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কে 
পারনা? দেশের সকলেরই ত তা করা উচিত । 
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কুটিল আমার ব বয়ে গেছে ! ভোর? প্রাণ কেদে উঠ তি ভারা 
শুষিশুদ্ধ মন প্রাণ ঈপে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড় গে 
বা। 

বৌ-_-তা। ত উচিত। যিনি জীবন ও সম্পদ রক্ষা কর্তা, তাঁকে 
কি দিয়ে ভূম্ট করা যায়, তা ত ভেবে পাওয়া যায় ন|। 

কুটিলা_-তবে লে! ভাঁল মান্যের মেয়ে ! তাকে প্রাণ সপেচিস্‌ ? 

বৌ--ধে সঁপতে পারে তাঁর জীবন সার্থক হবে। একবার সঈপে 
দখ না। 

কুটিলা-_নন্দের বেটা কেলে ছোড়া, সাত বরের হতচ্ছাড়া 
তাঁকে প্রাণ ঈপা কি? | 

বৌ--তুমি মেয়ে মানুষ বলে কভাব আন্চ কেন? স্ত্রী প্রকদ 
শবাইকেই সঁপতে বল্চি। 

কুটিলা__পুরুষর। সপবে কেন ? 

বৌ-বিনি সাত দিন গোবঞ্চন পননত ধরে ছিলেন, ঠিনি কি 
নন্দের ছেলে মানুষ ? 

কুটিলা_-তবে ক? 

বৌ--তিনি অসীম শক্তিশালী পরম পুরুষ ভগবাঁন্‌। 

কুটিলা-_ওমা৷ তাই ভেবে বুঝি নন্দনন্দনের পাঁয় মনপ্রাণ ঈপেচ ? 

বৌ_-তেমন ভাগ্য কৈ? তার পায়ে মনপ্রাণ সপা কি মনে 
করলেই হয় ? 

কুটিলা-_-মার না, আর কথা বলো না। লোঁকে শুন্লে বলবে 
কি? সর্বনাশ হল, ঘা ভেবেছিনু তাই হয়েচে ! এমন কুলকলঙ্কিনীও 
ইস? একথা আবার প্রকাশ করে বলতেও লজ্জ। হচ্চে না +-ছি ছি 
কলক্ষিনী ! 

বৌ--আশীর্ববাদ কর ঘেন তাই হই। 

কটিলা-__এা ওমা বলে কি গো । বেহায়া ! লঙ্ষ্দার মাগা খেত 


০, 
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এ ল্পিস্পিশী 


ভদ্রলোকের মেয়ে বলে কি গো! মানসম্্র জ্ঞান একটু নেই ! এই 
কি রাজনন্দিনীর কথা ? সাত বশ্সরের নন্দ ঘোষের ছেলে তার সঙ্গে 
প্রেম ? একটা ডাঁধপিটে হুতচ্ছাড়া, অন্ধকারের মত কুচকুচে কালো 
ব্রজ বৃন্দাবন জালিয়ে তুলেচে, বার ভয়ে লোকে অস্থির হয়ে উঠেচে,- 
তিনিই হলেন রাঁজনন্দিনীর ভগবান্‌ । ভগবানকে লোকে উক্তি করে, 
উদ্দেশে শ্রদ্ধ। জানায়, পুজো করে ;-সে ভগবান আলাদ1 জিনিষ! 
আর এই জল জ্যান্ত মানুষ নন্দের একটা ডাংপিটে চোর ছেলে হুল 
কি না ভগবান! ভদ্রলোকের মেয়ে রাজার নন্দিনী কুলশীল সম্ত্রম- 
শলিনী মহাঁমানীর বৌ হয়ে সেই হতঙচ্ছাড়। ছ্োঁড়াটাকে ভগবান্‌ ভেবে 
একবারে মনপ্রাণ সপ।! আবার মেয়ে মান্ুষ_-কুমারী হয়ে মানুষকে 
ভগবাঁন্‌ ভেবে মনপ্রাণ দেহ সর্বস্ব সপলে লোকে কি কানাঁকানি 
কন্তে বাকি রাখবে ? বয়সে বালক হলেও যে ডাঁপিটে ছেলে, তাতে 
ছু” দিন পরেই যে ধনুদ্ধর হয়ে উঠবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। 
তা যা হক ছেলেটার আর কি কন্ম বাকি আছে বল্‌ তগ% একে ত 
চোরের শিরোমণি, তাতে আবার এই বয়সেই বাশী বাজানর ওস্তাদ ! 
তাঁর উপর দেবতা, ত্রাণ, সন্নাসীর উপর অতাধচার। কোথায় হোম 
কুণ্ডে পেচ্ছাব, কারোও ঠাকুরের নৈবেগ্ভ কেড়ে খাওয়া! তার অতা- 
চারে কুমারীরা শিব পুজায় যেতে পারে না, রাস্তায় তাদের পুজার 
উপকরণ কেড়ে নেয়, ফুল ছড়িয়ে ফেলে, মালা কেড়ে নিয়ে নিজে 
পরে। শুনেচি তাদের কাপড় ধরেও টান দেয়! নন্দের বেটা বলে 
কেউ কিছু বলে না, তাই আঁ্পদ্ধী বেড়ে গেছে! নন্দমহারাজকে 
বলেও ত কৌন প্রতিকার হল না। কুমারীদের কথ দূরে যাঁক্‌, তাঁকে 
দেখলে আমারি ভয় পায় মনে হয় কি জানি পেছন থেকে এসে 
পাঁছে কাপড় ধরে টান দেয় ! ঘদি কাপড় খুলে যাঁয় তবে রাস্তার মাঝ- 
খানে,ভদ্র লোকের মেয়ের কি অপমান বল ত! আবার তাঁকে কি 
ধরা নায় গাঃ চকিতে কৌগায় পালায় তাও ঠাহর হয় ন|। 


আবাধ।। ১০৭ 


স্পরটিত সপ 


বাস্তবিক তাঁকে দেখলে আমার গ। কাপে! নন্দের ত ক্ষীর সর 

নবশীর অভাব নেই, তাই খেয়ে অত বভ্জাতিতেও চোহাঁরাট। কিন্তু 
বেশ আছে! বাপ মা এ ছেলেকে নিয়ে কেমন ক'রে ঘরে করে তা 
ভেবে পাই না! 

বৌ-দিদি ! রাগ করো না,_তাকে একবার আদর করে কোঁলে 
নিয়ে একটা চুমো খেয়ে দেখ না, সে কেমন ছেলে ! যেন তাঁর শরীরে 
হাড় নেই ! ঘে একবার তার চুমে। খায়, ঘে একবার তাঁকে কোলে 
নেয়, তাঁর কি আরাম হয়, তা সে-ই জানে! 

কুটিলী-_বটে বটে তুই চুম খেঘ়েচিস্‌ নাকি ? 

বৌ-আমর। কুলের বৌ আমাদের কি সে ভাগ্যি ? 

কুটিল|--কেন লো, তোর বাপের বাড়ীতে ত বশোদ। ছেলেকে 
শিয়ে হামেস! বেত। অত কুটুন্সিতে আত্মার়ুত।৮_ পুজে। উতমবের অত 
ধুম ! ছেলেটার উপর তোর যে টান দেখচি, ভাতে তুই যে বাকি 
রেখেচিস্‌ তা.ত বোধ হয় না। 

বৌ--সত্যি দির একবার কোলে নিয়ে আশ। মিটে না, মনে হয় 
আজীবন কোলে নিয়ে বসে থাঁকি । 

কুটিলা-কেমন আরাম হয়? 

বৌ--কি যে হয় তা কিছু বোঝা! যায় না,__খুব আনন্দই হয় ! 
অনেক ছেলে ত কোলে করেচ, কিন্তু এমন আনন্দ আর কোথাও 
পাবে না। একবার তাকে কোলে নিলে মে আনন্দ জীবনে আর 
ভুলতে পারবে না। 

কুটিলা_আ্য।! বল্সি কি ? এমন কি গুণ ? 

বৌ-_তা! বলতে পারি না, সে যাকে স্পর্শ করে তাঁকেই আত্মসাঁ 
করে নেয়। এমন অদ্ভুত ছেলে কেউ কখনও দেখেনি । আমার দিব্যি 
ঠাকুর ঝি--তুমি একবার তাঁকে কোলে নিও। 

কুটিল1-"রাম বল! শুনেই আমার ভয় হচ্চে, সেটা কি শান, 
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জানে । এমন অদ্ভুত ছেলেও মানুষের হয় ? একবার ছুঁয়ে চির জীবনটা? 
মাটী করব? তাকে ছুঁয়ে তোর জীবনট। মাটা হয়ে গেছে দেখচি, 
নইলে তাঁর জন্যে তোর এত অন্ুুরাগ-_ এত চিন্তা কেন? তোর 
এখনও যৌবন হয় নি, সেও শিশু বালক--তবে কি আকর্ষণ ? তাকে 
ছুলে কি এত ভালবাস! জন্মে ? এত ভাঁলবাঁস। ভাল নয়, সে বেট 
ছেলে, তুমি কিশোরী ; আজ সে বালক আছে, কাঁল সে কুমার হবে, 
পরে ঘুব। হবে । ভালবাসার আধিক্য হয় ত সর্ববনাশ হবে। 

বৌ-_ভাল বাঁসলেই সর্বনাশ হয়! আবার সর্বনাশ না হলে 
ভাঁলবাসাও হয় না। 

কুটিল।_বৌ ! দ্রেখচি তুই পাগল হয়েচিস্। আঁচ্ছ। যা থাকে 
কপালে, আমি একবার তাঁকে কোলে ক'রে এখানে নিয়ে আসব, দেখি 
কি হয়! যদি তেমন কিছু ভয়, তবে আমিও তার মতন ওষুধ দোঁব। 

বৌ-_দ্েখ ঘেন তাড়কার দশ ন। হয়। 

কুটিলা_-ঠিক বলেচিস্‌ ভাই ! তাঁকে বিশ্বাস নেই, সে ভূতের 
ভঁত__অদ্ভুত! কি জানি মনে কোন বিরুদ্ধভাব খাঁকলে হয় তকি 
বিপদেই বা ফেলে দেয়! তবে এক কৌশল করে আন। যাক্‌; তুঁমি 
এসেচ, তুমি যশোদাকে দেখতে চাচ্চ, আর এই উত্সব হচ্ছে, 
তোমাদের পদ্রধুলি না গড়লে উত্সব সার্থক হবে কেন? এই বলে 
যশোদাকে আনতে পাঠাই, কি বলিস্‌? 

বৌ--সে ত'ভাল,কথা। তিনি এলে তার কোল থেকে নিয়ে 
আদর করে চুম খেয়ে । 

কুটিলা-_আ'র তুই ? ভূইও তাঁকে কোলে নিবি ত? 

বৌ-__না, আমি আর তাকে ছ্ৌব না । তুমি কোলে নেবে, আমি 
ত সেখানে থাকব। 

কুটিল_দেখিস্‌ ভাঁই আমার কোলে দিয়ে যেন তুই জরে 
যাস্নি। কি জানি যদি গোবদ্ধন পর্বতের মত মুর্তি ধারণ করে ! 
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বো -না না, মায়ের কাছে তা পারবে না। 

এইরূপ বুদ্ধি আটিয় কুটিল। মাতা জটিল ও ভ্রাতা অভিমন্যুকে 
বলিল--মহারাজ নন্দ ঘোষকে নিমন্ত্রণ না করা৷ আঁমাদের বড়ই ভূল 
হুইয়াছে। তীহাদের ন্যায় মহা মাননীয় ও পবিভ্রচেতা ব্যক্তিগণ গৃহে 
উপস্থিত হইলে গৃহের কল্যাণ হয়। বধূর পিতাও এজন্য ভুঃখিত। 
বর্ষাণ হইতে বুন্দাবন অধিক দুর নহে । এখন উপযুক্ত লোক ও শিধিক! 
পাঠাইয়। তাহাদিগকে আনয়ন করা হউক। এ সময় তাহাদিগকে 
আনয়ন করিতে পাঠাইলে আমাদের ইচ্ছাকৃত ক্রটিও তীহারা বুঝিতে 
পারিবেন ন।। তীহ্াবী। সদানন্দ। আহ্বান করিলেই এখনই আসি- 
বেন। কারণ যশোমতী বধূকে বড়ই স্মেহ করেন। 

কুটিলার অভিমত হওয়ায় জটিলাও কিছু বলিলেন না । অভিমন্যু 
ত্বরিত লোক ও শিবিক পাঠাইয়। তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন । 

বর্ধাণে আগমন করিয়া নন্দ মহারাজ অভিমন্্যু ও বুষভানুকে 
আলিঙ্গন করিলেন। যশোমতী পুক্রকে ক্রোড়ে লইয়৷ জটিলাকে 
প্রণাম করত কুটিল৷ ও শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । মাতা ঘশোদা পা ছড়াইয়া, বসিয়। গল্প আরম্ত 
করিলে ছুই বসরের শিশুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্$ পুক্র স্তন পান 
করিতে লাগিল। শিশুটা চাঞ্চল্য রহিত হইয়! নির্বোধের মত 
মাতৃক্রৌড়ে শয়ন করিয়। রহিল । 

কুটিলা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র শিশুটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেখিল, 
শিশু স্তন পানে অন্তনিবিষ্ট-_ একবারে শিশু প্রকৃতির সমুদয় 
লক্ষণাক্রান্ত অল্লবুদ্ধি। জগতের ষমুদয়ই যেন তাহার নিকট দুর্বেবাধ্য £ 
কিসে কি হয়, তাহার কিছুই জানে না, ভালমন্দ জ্ঞান তাহার 
একবারেই নাঁই। 

কুটিল স্তম্ভিত হইল । মনে মূনে ভাবিল, কি আশ্চধ্য ! এই অপ- 
গড শিশুর অন্বন্দে লোকে কৃত কি ব্লে। এত একবারে পিত! 
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মাতারই রক্ষণীয়। জীব্ন মরণের চিন্তাও ইহার কিছুমাত্র নাই বা 
থাকিতে পারে না । ডি ছিছি! লোকে কি বিকৃতভাঁবেই ইহার প্রতি 
দৌধারোপ করে । ইহার নিন্দা নহে,_ইহাঁর প্রতি দোষারোপ 
করিয়া প্রকৃতপক্ষে নন্দঘশোদাঁরই নিন্দা! করিয়া থাকে । মন্দের শ্যায় 
মহামতি পবিভ্রচেতা পুরুষ, ঘশোমতীর ন্যায় জগৎকল্যাণ-কামিনীর 
নিন্দ। করিয়া, লোক সমু অসুয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে । আহ! ! 
শিশুর কি অনিব্িচনীয় কূপ ! কি মোহনীয়ত। ! একবার দর্শন করিলে 
জগৎ সংসারের এমন অদেয় কি আছে যাহা শিশুকে না দেওয়। 
যায়? এমন সর্ববলোঁক পবিত্র অনিন্দ্য নিবেবোধ শিশুকেও লোকে কোন 
প্রাণে নিন্দ। করে ? ইহার স্যাঁয় সরল স্বচ্ছন্দ, মাতার উপর নির্ভরশীল, 
ক্রীড়াপ্রবণ "ও আনন্দময় শিশু কাহার না আলিঙ্গন যোগ্য ? 

ইহা চিন্তা করিতে করিতে কুটিল! ঘশোমতীর নিকট বসিয়া উদাস 
ভাবে শিশুকে দর্শন করিতে লাগিল । শিশু মাতার স্তন্যপান করিয় 
কতক্ষণ পরে কুটিলার প্রতি চাঁহিয়৷ মধুর হাঁসি হাসিয়া বিদ্যুদ্গাতিতে 
মাতৃক্রোড় হইতে লাঁফাইয়! গিয়৷ কুটিলার ক্রোড়ে বসিল। কুটিল 
সেহের আঁবেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়৷ ধরিয়া আলিঙ্গন 
করিল । তাহ এত শীত্ব ও এত উদাসভাবে যন্ত্রচালিতবৎ সম্পন্ন হইল 
বে, সে কিছু চিন্তারও সময় পাইল না । যেমন আলিঙ্গন অমনই 
তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। সে আনন্দ যেন 
হৃদয়ে ধরে না_বুঝি বাঁ ফাটিয়া বাহির হয়, অমনই আনন্দের 
আবেগে অবশেষে শিশুকে ছুই হস্তে চাঁপিয়। ধরিয়। গণগুদেশে অসংখ্য 
চুন্ধন ! সেই চুণ্ঘনের আবেশে দেহ অধশ ও চক্ষে দর দরদরিত 
ধারা! পরক্ষণে তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল । 

যশোমতী সত্বর তাহার ক্রোড়, হইতে শিশুকে লইয়া, তাহার 
শুশ্রীধার ব্যবস্থা, করিলেন। জটিলা, ও অভিমন্যু উপস্থিত হইয়' 
কুটিলার অবস্থা, দেখিয। স্তন্তিত ও বিস্মিত হইলেন। দরদরিত অশ্ু 


৪২ ৰ 
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ধারায় তাঁহার বক্ষঃ ভীসিয়া যাঁইতেছিল,._ এক অপূর্ব ভাব ও 
জ্যোতিতে তাহার দেহ যেন উদ্ভাসিত ভইয়ী উঠিল ! কিয়ওক্ষণ 
পরে তাহার অঙ্গে কম্পন আরম্ত হইল, পুলকে লোমকুপ সমুহ 
মুভ্মুদ্ছঃ কদন্মকোরকের ন্যায় সমুচ্চ হইয়। উঠিতে লাগিল, কিয়ংকাল 
পরে তাহার সমুচ্চ ভাম্ততরঙ্গে প্রাসাদে অপুর্ব ভাবের উদয় হইল ! 

তাহার অবস্থা দেখিয়। ঘশোমতী, পাছে তাহার সন্তানকে কেহ 
অপরাধী করে, এই ভয়ে ভীত হইলেন। তিনি সন্তানকে লইয়। 
শীরাধার মন্দিরে প্রবেশ করিলে শ্রীরাধ। ত্বরিত আসিয়া ননদিনার 
শুশ্রাষ। করিতে লাগিল । 

বধূর শুশ্রাধায় কিয়কাঁল পরে কুটিল। নিদ্রোঁখিতের ন্যার জাগরিত 
হইয়া বু লোক জনকে সমবেত দেখিয়! বিস্মিত ও ল্ভিত হইল ! 
তাহার সংজ্ঞার পুনঃপ্রাপ্তি দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব কাঁবো চলিয়। গেল। 

বধূ-_ননদিনীকে বলিলেন “আর চুমো খাবে ?যাওন। মায়ের 
কোলে দুধ খাচ্ছে !” 

ননদিনী--কি হল বল দেখি ? 

বধূ-_হুবে আর কি, তুমি আনন্দে তাঁকে বুকে চেপে ধরে অসংখ্য 
মে! খেয়েচ । তার পর কম্পন__আঁনন্দ- হাস্য-_সংজ্ঞালোপ 

ননদিনী বলিস কি, লোঁক সব দেখেছে ? 

বধূ_দেখবে না? মস্ত একট। হৈ চৈ পড়ে গেল। আমি আড়াল 
থেকে সব দেখছিলুম । 

ননদিনী-_তাঁই ত ছেলেটার কি একটা মোহিনী শক্তি আছে! 
সত্যি বল্চি ভাই, প্রীণট। যেন লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কোলে 
কন্তে কি যে আনন্দ হল বলতে পারি না। আমি চুম খেয়েচি, কি সে 
আমার চুম খেয়েচে তাও বলতে পারি নাঁ। কিন্তু যশোমতীর কোলে ত 
ভাই বেশ ছুধ খাচ্ছে, তাঁতে যশোমতীর্ ত কিছুই হচ্চে না, আমার 
শমমন হল কেন? 


১১২ পুন্বরাগ 


বধু-_দিদি! ছেলে মাঁয়ের দুধ খাবে, তাঁতে মায়ের কি হবে? 
ও ছেলের শক্তিকে যে মা আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, মনে মনে বুঝ 
সে মায়ের শক্তি কত! তারপর, হয় বৈকি ! গোপাঁলকে মনে হলেই 
মাঁষের স্তন ছুক্ধ আপনিই ঝরে পড়ে! মায়ের সে অতুল'স্সেহের ভূলন। 
নাই। কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে সে ঘরের অবস্থ! যেমন হয়, তোমারও 
তেমনই হয়েচে ! তোমার দেহে অত আনন্দ ধরবার স্থান নেই। তাই 
তোঁমাঁর সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেছেল। সে শক্তিবেগ সন্বরণ বা সহ 
করার শক্তি তোমার নেই । খা! "ক কেমন আনন্দ হ'ল বল দেখি? 

ননদিনী _তাই ত লো !_-সে কথায় আর কাঁজ নাই), জীবনে 
আর কখনও ও ছেলেকে স্পর্শ করব নী । একটা ছেলের যে এত 
শক্তি ডা জানতুম না। মনপ্রাণহারী নিনেনধ শিশুটা দেখে, ওর উপর 
আমার কেমন স্সেহ জেগে উঠল ।- এমন শিশুকে লোকে নিন্দে 
করে? এই ভাবচি--এমন সময় সহসা আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ! 
- অঙ্গ স্পর্শমান্র আমার যেন কি হল, আমি ষেন তখন আত্মহারা 
হয়ে গেছি, সহসা কি যেন কি আনন্দে যেন আত্মীবিষ্ট চিন্তে তাকে 
বুকে চেপে ধরে খুব চুমো খেয়েচি ! এমন ননীর পুতুল দেহ দেখিনি ! 
সে কোমল দেহের সঙ্গে যেন কি আনন্দ মাখা ! কিষে হয়ে গেলুম 
তা বলতে পারিনি ! সে আনন্দটা মনে হলে এখনও যেন আমায় 
কাপিয়ে তুলে ! সে আনন্দের বেগে সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে 
গেছলুম বোধ হয়। কিন্তু ভাই সত্যি করেই বলচি, ও যে সে ছেলে 
নয়,_-যেন সাক্ষাৎ মদনমোহন !--যোড়ষবষ বয়স্ক হয়ে দাড়াল ! 
তার ভঙ্গি, হাস্থ, চাহনি দেখলে সতী ধন্ম রাঁখ। দায় | 

বধৃ-_তোমার বহু ভাগ্য যে আজ মদনমোহন লাভ হ'ল! 

ননদিনী-_যা হ'ক তা” হক, তার আলিজনের স্ত্খ পেয়েচি। 
আলিঙ্গনে যে এত সুখ তা জানত্ম না । বৌ! তুই একবার কোলে 
নেন। ভাই ! 
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শীবাধা। ১১৩) 
বধূ _ রাম! রাম! হম । | তোমার দশ! দেখে আরও ? 
ননদিনী__তুই ত বড় চালাক, আমার ওপর দিয়ে শিক্ষা লাভ 
করলি, আমি এত চালাক, আমাকে বোক বানিয়ে দিলি? 
বধ--লোঁকে দেখে শিখে, আর ঠেকে শিখে। তুমি ঠেকে 
শিখলে, আর আমি দেখে শিখলাম । 

ননদিনী--ভা যা হ'ক, আর ও নাম করিস না। তোঁর কথায় 
মজে আমার সর্ববনাশ হল | 

বধু_-কি সর্বনাশ ? তোমার কুল-ধন্মের কোন ব্যতায় ঘটেচে 

নাকি? 

ননদিনী-_ না না, তাঁ নয, তবে সতী ধন্ম বক্ষা কন্তে হলে স্বপ্পেও 
পরপুরুষ দর্শন নিষেধ । 

বধৃ-শিশুকেও পরপুরুষ বূপে দেখলে সে দৌষ তোমার, ন| 
শিশুর ? 

ননদিনী_ না না, পরপুরুষের কথখ। নয়, তবে এ ভাব গুলোগ্ 
মন চঞ্চল হয় । ঘযশোদ। কোঁন ঘরে আছে, সে ঘরে আামি যাব না । 

বধূ--প্রয়োজন নাই, তমি আমার ঘরে এস। 

ইহ1 বলিয়া ননদনাকে লইয়া! আপনার ঘরে লইয়ী যাইলে 
কুটিল! দেখিল পর্যযক্কোপরি যশোদ। নিদ্রিতা এবং গোপালও তাহার 
ক্রোড়ে নিজ্িত। 

কুটিল সহসা তাঁহ। দেখিয়া! কয়েক পদ পিছাঁইয়া আবার গুহে 
প্রবেশ করিল এবং অনিমেষ-লোচনে নিদ্রিত গোপালের সৌন্দর্য 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । তাহ দেখিয়! কুটিল! বধূুকে বলিল দেখ, 
ভাই দেখ) এর ভিতর কোথায় কি কুহক আছে? এ ষে একেবারে 
দুগ্ধ পোষ্য অজ্ঞান শিশু ! মায়ের কোলে নিদ্রিত ! এর মদনমোহন 
কোথায়? তবে যশোদার মহাভাগ্য ! এমন অদ্ভুতরূপ সন্তান জগতে 
কি কারো আছে? তোমার পিতা মাতা এ শিশুর গুণ জাঁনেন 

চি 
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শা সি স্পিতি ও পাসপিল সপ পা স্পলিসপসপিসিপস পি পাপা | তা পাটি পাটি শি লা সা পাস্পিী পপি পাশ 


তাঁই ঘন ঘন উৎসবে যশোদ' মানের বাড়ী গিয়ে পুরী পবিত্র করে- 
চেন। বৌ তুই কখনও এ ছেলেকে কোলে করেচিস্‌ ? 

বৌ--নাঁ দে সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে তোমার দেখে 
আমার ভয় হচ্চে! 

ননদিনী__শুনেচি, জন্মাবধি তুই অন্ধ ছিলি, যশোদ। এ ছেলেকে 
কোঁলে নিয়ে তোকে দেখতে গেলে তোর কোলে ওকে দিলে তুই 
নাকি চোখ খুলে চাঁস, সেই থেকে তোর বাপ ম। ওকে বড় ভালবাসে 
আর যশোদাকে ভক্তি করে। 

বৌ-_ত। হবে, আমি জানি না। 

নন্দিনী-_-সেই ভয় হচ্চে আমার, তোর সমত্ব বয়েস হলে কি 
জাঁণি কি হয়। 

বৌ-_অনেক লোকের অনেক রকম ভয় হয়। ভয় মনের রোগ। 
তবে তোমার দশা দেখে আমারও ভয় হচ্চে। যার বংশকে কুমীরে 
খায় টেকি দেখলে ভয় পাঁয়। 

ননদিনী-_তা মিথ্যে নয়, মনে করলেই বুক শুকিয়ে যায়! আর 
অব্যাহতিরও উপায় দেখি ন।। নন্দ যশোদ1 পরমাঁতীয় ;_-যাঁওয়া 
আসাঁ ও লৌকিকত। ন) করলেও নয় ! 

বৌ-যাক ওসব কথায় কাঁজ নেই, ওরা এখানে থাকুন। 
গুদের আহারাদির ব্যবস্থী কর। আমি তোমার ঘরে গিয়ে তোমার 
কাছে শোব। মাকে বলে চল্‌ আমর! যাঁই। 

ননদিনী__তা বটে, কিন্তু এ দিকে ছেড়েই বা যাই কেমন করে? 
আমরা অপেক্ষা করি যশোমতী উঠন, তার পর যাব। 

বধূ-আচ্ছ৷ তাই ভাল। আমি মায়ের পা টিপি, তুমিও এসে 
বিছানায় বস। 

ননদিনী_ আমি ও বিছানা ছোঁব নী, এখানেই বসি ! 

[ বলিয়া অন্য পালক্ষে উপবেশন করিল । ] 


শরাধ। | ১১৫ 


রইস পপ পন ০. পা লস সপ এ জাপা সস সস 


শীরাধিকার হস্তম্পর্শে বশোমতী উঠিয়া বসিয়া হস্ত দ্বার; হার 
চিবুক স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত নিক্জ মুখে / চুম্বন করিয়া বলিলেন, 
থাক্‌ মা থাক্‌, আর পায়ে হাত দিও না। মা! শুনেচি ছ্র্বাসা 
তোমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন যে তোমার হাতের রাধা অন্ন এ 
সুন্বাছ্ হবে, আর সে অন্ন যে খাবে তার আয়ুঃ বুদ্ধি হবে । তাই বলি 
মা! আমার গোপাঁলে জন্যে কিছু কিছু মিষ্টান্ন তৈয়ের করে চা ? 

বধু-_আমি ত মা পরাধীন। ( ননদিনীকে দেখাইয়া) এদিকে ও 
মাকে বলে যাঁবেন। আমায় আদেশ করলেই তৈয়ের করে দিব । 

কুটিল _তাতে আপন্তি কি? বৌয়ের এত গুণ আছে তা ত 
জাঁনতুম না। তা বেশ বেশ বৌয়ের হাতের রান্না কাল থেকে দাদাকে 
খাওয়াব। 

ইতিমধ্যে গোপাল ঘুম ভাডিয়া উঠিয়। বসিয়। বায়না ধরিল-_ 
্ষীরের লাড়ু খাব । 

তাহ। শুনিয়। শ্রীরাধ! কোন কথ ন। বলিয়। উঠিয়। গিয়। স্বহস্তে 
সগ্ধ; প্রস্তুত কয়েকটা ক্ষীরের লাঁড়ু লইয়া উপাস্থত হইলে যশোদ। 
বলিলেন, মা ! তুমি খাইয়ে দাও। এ লাড়ু কি তুমি করেচ? রাধ] 
বলিলেন হী। বেশ, দাও ম| দাও, তুমি খাইয়ে দাও-_ আমার 
গোপালের পরমাযুঃ বাড়বে । 

ইহ। বলিতে বলতেই গোপাল লাঁফাইয়া গিয়! শ্রীরাধার হ'ত 
ধরিয়৷ লাঁড়ু খাইতে লাগিলেন । পাত্রে অনেকগুলি লাড়ু ছিল যশো- 
দাঁর অনুরোধে শ্রীরাধা যশোদার পার্খে পর্যাস্কে বসিয়। এক একটী 
করিয়া গোপালকে খাঁওয়াইতে লাগিলেন। গোপালের স্পর্শে 
শ্রীরাধার কোন বিকার উপস্থিত হইল না দেখিয়া কুটিল বিন্ময়ে 
অভিভূত হুইল। 

বধু বলিলেন ঠাকুর-ঝি একটু জল আান। 
(ঠাকুরঝি উঠিয়া, গেলেন ),। 


সপ সস স্পস্ট পালি সতী তা আপ পি সা সপিাসিলপ লি পর্ণ এসি ত ০৩ ১সিচীশিশি স্পা তাস পিপি 





১১৬ পূর্ণলরাগ । 


যশোদা বলিলেন, মা! তোমার হাতে গোপাল আমার বেশ' 

খাচ্চে। তুমি প্রত্যহ একবার গিয়া গোপালকে খাঁওয়াইতে পারিবে 
না? আমি তৌমাঁর যাইবার জন্য পাল্ধীর ব্যবস্থা করিব। 

শ্রীরাধা-_আমী'র কৌন আপত্তি নাই, এঁদ যেতে দিলেই আমি 
যাব। ইতি মধ্যে ঠাকুর-ঝি জল আঁনিলে বধূ বলিলেন এর মুখে ধর । 

কুটিলা বলিল আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসচি ; বলিয়া! 
যশোদাঁর নিকট জল-পাত্রটা রাখিয়া বেগে প্রস্থান করিল। তাহ! 
দেখিয়া শ্রীরাঁধা বলিলেন, মা ! “তামার ছেলেকে ও আর ছ্বে ন1। 
একবার য়ে 'ওর যুচ্ছণ হয়েছিল বলে ভয়ে পালিয়ে গেল! 

যশোদী-_ওমা ! সে কি গো! আমার ছেলেকে ছু'লে মুচ্ছর্ণ হয় ? 
এই ত মা তুমি খাওয়াচ্চ, তোমার কি মুচ্ছণ হচ্চে? ওমা ! এমন অলু- 
ক্ষণে কথ বল! ত ভাল নয় । নাঁ মা, তোমাদের বাঁড়ী আর থাঁকৰ না, 
এখনই চলে যাব। 

শ্রীরাধা__না মা, তা হলে আমার উপর দোষ হবে। বলবে আমি 
কি বলেচি তাই চলে গেলেন্‌। 

যশোদা- আচ্ছা মী! তোমার অনুবোধে আজ খাকব, কাল 
কালে যাৰ । 

ইতিমধ্যে কুটিল আসিয়। বলিল, বৌ খাওয়ান হয়েচে ? এখন 
এস, যশোমতী ও নন্দ মহারাজের আহারের প্যবস্থা কর। যশো- 
মতীকে বলিলেন গোঁপালকে লইয়া বিশ্রাম কর। বৌ মিষ্ঠান্নাদির 
ব্যবস্থা করুক । বৌ বেশ মিষ্টান্ন তৈয়ের করে। 

যশোমতী--হ1, মহর্ষি ছুর্ববাসী ওকে বর দিয়েচেন যে, ওর হাতের 
তৈয়ারী অন্ন অতি স্তুমিষ্ট হবে, আর সে অপ ঘে খাবে তার আয়ুঃ বৃদ্ধি 
হবে| সেইজন্য মা ! আঁমাঁর বিশেষ 'সনুনোধ বৌমাকে এক একবার 
আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে; ওর হাতের রান্না অন্ন খেলে 
ভাষার গোপালের আযুঃ বাঁড়বে। 


॥ আল স্পস্ট সি পাটি লিপি সপ সাত প সস বাসি পাজি পনি তান পি 7 সিলসিলা ২৮০৯৯ 
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জটিল। -এ ছেলে মানুষ, অত সব পারবে কি? আচ্ছ। আসি, 
ওকে জিজ্ছেস করব, অভিমন্যুরও একটা মত নেব, তবে এই এসেচে, 
এক বছর ত কোথাও যেতে নেই। 

কুটিল গিয়া কক্ষান্তরে মাতাকে বলিল, মাঁ! বৌকে নন্দালয়ে 
পাঠিও না। ছ্োড়াটা বৌয়ের হাতে খেতে খুব ভালবাসে । ও যেমন 
তেমন ছেলে নয়। মায়ের কোলে বসে দুধ খেলেও ওকে বিশ্বেস নেই । 
একবার ছুঁয়ে আমার কি হল দেখলে ? ও কি যাছু মন্ত্র জানে। বয়েস 
বড় ছোটয় ওর কিছু বাঁধে ন!। মায়ের কাছে শিশুটা হয়ে থাকে, বনে 
জঙ্গলে প্রয়োজন অনুসারে দেহকে বাড়ায় কমায় । 

ভগবান যাহাকে কৃপা না করেন, সে তাহাকে ধরিতে পারে না । 
জরীমন্ভাগবতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যোগ কর, তপস্য। কর, দান কর, 
ধান কর, আমার কৃপী না হইলে কিছুই হইবে না1৮ অর্থাৎ কৃপা! 
ভিক্ষ1 করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা বাঁ প্রেমের সহিত ভজন! না করিলে, আন্ত- 
রিকতার সহিত তাহাতে আত্মসমর্পণ ন। করিলে তিনি ধরা দেন না। 
তীহাকে ধরিতে হইলে, তাহার কৃপা লাভ করিতে হইলে র্ববপ্রকারে 
তাহার শরণ লইতে হয়। বল পুর্ববক তাহাকে ধরিবাঁর সাধ্য কাহার ? 

শ্রীরামচন্দ্র যখন মুনীদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন 

বশিষ্টদেব তাহাদিগকে বলিলেন শ্রীরামচন্দ্র আসিয়াছেন। তাহারা 
তাহার বাক্যে একবার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া চক্ষু মেলিয়। চাহিয়া 
শ্ীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিলেন “ও! দশরথের বেটা রাম !” 
ইহ1 বলিয়াহ পুনরায় ধ্যান অগ্র হইলেন। তাহা দেখিয়া! রামচন্দ্র 
হাসিলেন। হাঁসিলেন এই জন্য, যে, থে পরমাত্মার চিন্তায় তাহার! 
ধ্যানমগ্ন, তিনিই মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া আজ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
কিন্তু পরমাঁত্বার কৃপা ন হওক -অর্থাহু তীহাঁরা পরমাতআ্মার এইরূপ 
ফুত্তি পরিগ্রীহের বিষয়ে সন্ধিপ্ধ হওয়ায়--পরমাত্মাঁর সর্ববশক্তিমানত্বে 
অবিশাদ্‌ ক্রযু, তিনি স্বাহাঁদের প্রীতি প্রেম ও আন্তরিকৃত্বার অভাৰ্‌ 


১১৮ ইনার | 


বিলাস লাকি ২ পাস শাসিত পাস পাস তা +. পিপিপি পান্তি পাপীীসপি পিপি পাস পাপী মদিনা ৮ 


দেখিয়। তাহাদিগকে ধর! না দেওয়ায় টাহারা উহাকে চিনি 


পারিলেন না। 
কুটিলারও তাহাই হইল । ভগব সংস্পর্শে যেরূপ আধ্যাত্মিকতার 


মহিম! প্রকাশ হওয়া সস্তব, তাহাই হইল । সময়োচিতভাবে ভগবচ্ছক্তি 
তাহাকে আত্মসাত করিয়া নিজ মহিমাই প্রকাশ করিলেন । এজন্য 
সে বিশুদ্ধ সত্বগুণে আবিষ্ট হইয়। মুগ্ধ হইয়াছিল । কুঁড়ে ঘরে হাতী 
প্রবেশের ন্যায় তাহাকে তোল পাড় করিয়৷ তুলিয়াছিল এবং সত্বগুণের 
যে অনুভূতি অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি__তজ্জন্যই তাহার দেহে তাহা 
দেখ! দিয়াছিল। কিন্তু প্রীতি প্রেম শ্রদ্ধা বা আন্তরিকতা না থাকায় 
তাহা স্থায়ীত্ব লাভ করে নাই। কুটিলার মনে “ইহাকে স্পর্শ করিলে 
কি হয়, দেখ! যাঁউক” এই কৌতুহল থাকায় তিনিও যেন ভৌজবাজীই 
দেখাইলেন। দেখাইলেন কি হয় দেখ, এইরূপই হয়। ইহা! চাও ? 
কাচে যেমন তাপ সঞ্চালিত হয় না; এবং বল পূর্বব তাপ সঞ্চালিত 
করিলে তাহা যেমন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয় যাঁয়, তাপের বেগ 
সে সহা করিতে পারে না; তত্রপ কুটিলাও সাত্বিকভাবের সে 
আন্‌ন্দোচ্ছাসকে উৎপাত বলিয়া মনে করিয়াই পাছে .তাহার নিজ 
সত্ব। (প্রকৃতিগত কৌটিল্য ) বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়! 
ভগবান্‌ হইতে দূর পলায়ন করিল ! 

বহিম্মুখ জীবের এইরূপই হয়। বহু সৌভাগ্য বশত? যদি কোন 
প্রকারে একবার সাত্বিকভাঁবের আনন্দাভাস পায়, তবে তাহাতে সে 
ভীত হয়। “ভাব” কি, “ভাবে” কেমন তনন্দ হয়, ভাহ। জানিবার 
জন্য মথুরবাবু শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ পরমহংসদেণকে জিড্ঞাসা৷ করিলে তিনি 
হাঁসিয়া মথুরের বুকে হাত দিলে তাহার “ভাব” হয়। ভাবে সাত্বিক 
আনন্দে গদগদ হইয়া মথুর মাতালের ম্যায় টলিতে আরম্ভ করিলেন । 
এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, তাহার আনন্দ-ভাবের আৰু 
অব্স!ন হয় না দেখিয়া, সেই ভাব মোহের ভিতর তাহার যতটুকু জ্ঞান 


পি পাস পি এপি লী পাটি পাত লো পাটি শীত লী তি পাস লী বট পি পপি 
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চিল, তাহাতে তিনি চতুর্থ দিন টলিতে উলিতে পরমহংস দেবের নিকট 
আঁসিয়। বলিলেন ““ধাঁবা! আমীর আর ভাবে কাজ নাই, তোমার 
ভাব ভূমি লও-_আমার বিষয় আঁশয় সব গেল !” তাহা শুনিয়। তিনি 
হাসিয়া মথুরের বক্ষেঃ হস্তার্পণ করিয়া “ভাব” হরণ করত বলিলেন 
“ভাব” কি বুঝলে £” 

মথুর বিষয়ী লোক, তিনি “ভূতে পাওয়ার” মত সীত্বিক ভাব সহা 
করিতে পারিলেন না। কুটিলাও তঙ্রপ সে সাত্বিক ভাঁব সহা করিতে 
পাঁরিল নী। তাহা হইলেও বহুভীগ্যে সাত্বিক ভাবের নেশার 
আমেজ বুঝিল। তাহাকে বুঝান প্রয়োজন ছিল বলিয়াই যেন কৃষ্ণ 
তাহাকে তাহ বুঝাইলেন। বুঝাইলেন এই জন্য যে, লোকমুখে অদ্ভুত 
শুনা এক কথা, আর স্বয়ং অনুভব করা আর এক কথা! শুনার 
গুরুত্ব অপেক্ষ। স্বয়ং অনুভূতির গুরুত্ব অনেক বেশী। কুষ্ণকে লীলা 
করিতে হইবে, তজ্ভন্য নন্দের গোপাল কি পদার্থ তাহা তাহার জান 
প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনে গুরুত্বের ভীতি প্রদর্শন করিয়া যেন 
তাহাকে কতকট। সংযত করিয়া রাখিলেন। আর শ্রীমতীও বুঝিলেন 
ইহার কৃষ্ণ-বিরাগী । 

যাউক, গোপালকে মিঠাই খাওয়াইতে খাঁওয়াইতে শ্রীমতীর 
অন্তরাতা' কিরূপ আনন্দিত হইতেছিল তাহ শ্রীমতী ও গোপাল 
বুঝিতে ছিলেন । গোপালের অনম্পর্শে শ্রীমতীর সর্বব শরীর অমৃত 
রসে অভিষিক্ত হইতেছিল। কেবল যশোমতীর উপস্থিতিতে উভয়েই 
দৃঢ় হইয়। সংযম রক্ষ/ করিতেছিলেন। পাঁছে ভাবের বশে দেহে 
কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় তজ্ভন্য শ্রীমতী তাড়াতাড়ি ননদিনীকে 
বলিলেন “ঠাকুর-ঝি ! একটু জল আন।” 

গোপাল সব মিঠাই খাইলেন না, অর্ধভূত্ত কয়েকটা! রহিল । 
জীমতী তাহ। স্বতন্ত্র রাখিয। মুখে জলের গ্ল্যাস ধরিলেন। গোপাল জল 
খাইয়া শ্রীমতীর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিলেন। শ্রীমতীর আনন্দের সীম 
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নাই! আনন্দের উচ্ছাস ষখন পুর্ণমাতরায় পৌছিবার উপক্রম করি- 
তেছে-যশোঁমতীর সম্মুখেও যখন ভাবৈর আবেশে দেহ সংযত করিয়া 
রাঁখ। চলে ন। বলিয়। মনে হইতেছে, তখনই বাহির হইতে জটিলার 
কদর শ্রদত চইল বৌ ম| ) খাওয়ান হয়েচে ?” ঘেমন একথা শুনা, 
অমনই ভাবের জাবেগ কাটিয়া গেল! বধু তখনই গা ঝাড় দিয়! 
উঠিয়া একবার গোপালের বদন প্রতি চাহিয়া দ্রত্ত গৃহ ত্যাগ 
করিলেন। 

তাহার পর আর তাহার গোপালের সহিত সাক্ষাণ্ড হয় নাই । 
শুনিলেন, অতি গ্রতাষেই নদ্দবশোদা গোপালকে লইয়া বৃম্দাঁবনে 
চলিয়৷ গিয়াছেন । 

শ্রীমতী সখীগণের সঙ্গে যমুনায় সান করিতে গিয়াছিলেন আসিয়' 
শুনিলেন গোঁপাল বুন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন ৷ পৌধমাস-__তখন শীতে; 
আধিক্য । গৌপালের গধন সংবাদ শ্রীমতীকে বিচলিত করিল ;- 
দেহ কম্পিত হইতে লাগিল ! কম্পন দেখিয়া সখীগণ শযায় লেপ 
চাপ। দিয়! শয়ন করাইল ; কম্পনের বেগ বাড়িতে লাগিল । এমন 
সময় কুটিল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল “কি বৌ! গোপাল 
টলে গেছে বলে কি ছুঃখ হয়েছে ?” 

বধু কোন কথ! না বলিয়া কুটিলার সাড়া পাইয়া মুখেও লেপ চাপা 
দিলেন। 

সখীরা বলিল-_শীতকাঁল, জল বরফের মত ঠাণ্ডা, তাতে আঁবাঁর 

আতঃস্গান ! এইজন্য শৈতাধিক্যে কীপছে ! 

কুটিল বলিল-_হী৷ ই তাঁই বটে ! লেপট! ভাল ক'রে চাপা দে। 
তবে চোখের জলে বিছান। না ভাসে! তোরা উপযুক্ত সঙ্গিনী ত 
পুরস্কার পাবি ! 

ললিতা কিসের পুরস্কার ? ভালবাসি বলে আসি, তোমরা যদি 
বিরক্ত হও তবে আর আস্ব না । 
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এ পপ ৯টি তত সি পিতা পাস্সি তাত ল ৯ শী পা পা পা শী 


. বিখাখা _ তোমার মায়ের জিদেই ভোরে এসে বৌকে নিয়ে যমু- 
নায় যাই, বৌ আমাদিগকে স্েছ যব করে তাতেই আসি । ভাল- 
বাসাই আমাদের দায়! নতুবা তোমাদের বৌ আর আমাদের কি 
পুরস্কার দিবে ? তূমি ত ভাইয়ের বোন্‌! ভাই তোঁমার হাঁতধরা ! 

ভাই তোমার কখা না শুনে কি বৌয়ের কথা শুন্বেন? আর 
গোপালের প্রতিই ব। তোমার এত রাগ কেন ? শুন্লাম গোপালের 
অজস্পর্শে তোমার নাকি হৎকম্প হয়েছিল? সে আনন্দোচ্ছাস 
চাপতে না! পেরে নাকি তুমি অন্ান হয়েছিলে ? সেজন্য বৌ অপেক্ষা 
তোমারই ছুঃখ শতগুণ! গোপালের কথা তুমি ভুলতে পারছ না, 
গোপাল তোমার মনপ্রাণে আসন পেতে বসে আছে, তাই তুমি 
সকলকেই গোপালের বিরহে ছুঃখ অনুভব করতে দেখছ ! আহা 
হোক হোক! রা তোমার পরম সৌভাগা ! 

কুটিল _যা যা, আাঁর সতীত্গ শাঁড়া দিস্নি! তোদের সব খবর 
রাখি । লন পূজো, বস্ত্রচরণ আমার অজ্ঞাত নয়! গোপাল 
সর্বদাই তোঁদের দৃষ্টি পথে আছে। তোরা যা না জানিস তা আমি 
সব জানি । তোর! ঘ1 হয় করগে যা, পৌয়ের জন্যেই আমার ভয় ! 
গোঁপালটা ঘে সে বালক নয়। বালক বলে ম! কিছু বলে না, 
আমরা কিছু বলি না. দাদারও কোন সংশয় নাই। বৌ বাপের বাড়ী 
থেকে সর্বনন!শের হাঁড়ি মাথায় করে এনেচে। দেখচি বৌ সর্বদাই 
উন্মান৷ ! গোপাঁলকে না দেখলে যেন কাচে না! সেই জন্য তাঁর চিন্তা, 
তার সংঅব একবারে ছাঁড়ীবাঁর চেষ্টা কর্চি। 

বিশাখা_ছি ছিছি। একি কথ! ব্রজ বুন্দাবনে গোপাঁলকে 
কে না! ভালবাসে ? যে একবার তাকে দেখে, সে কি মোহিত ন1 হয়ে 
থাকে ? গোপাল দুধের শিশু, সে জগতের কিছুই জানে না, তাকে 
একবারে প্রণয়ী কার তুললে ? প্রেমের সে কি জানে? টি ছিছি! 
এমন অপবির মন ! কাতায়নী প্রজা করেচি তাতে দোষ কি? 
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কুমারীগণ শিব পুজা করে, সেটা কি তাদের দোষের ? আমরা পা হয় 
কাত্যায়নী পুজা করেচি। কুমারীগণ যে উদ্দেশ্যে শিব পুজা করে, 
আমরাও সেই উদ্দেশ্যে কাত্যয়নী পুজা করেচি, ইহা! হিন্দুর ধন ও 
কুমারীগণের ব্রত। সংপতি লাঁভ সকলেই কামনা করে। পিতা 
মাতা আত্মীয় স্বজনই ৩ সগ্পতি লাভের জন্য শিব পুজার আদেশ 
দেন। এট। কেমন করে তোমার চোঁখে বিসদূশ লাগল, তা ত বলতে 
পারি না। আর বনস্হরণ. ?__ওটা রাখাল বালকদের খেল! ! 
গো চারণ করতে করতে পাছে গরু পা দেয়, এজন্য কাপড়গুলো জড় 
করে গাছে তুলে রাখে । এটা খেলা বা সাবধানতাঁও হতে পারে। 
এজন্য অপরাধ কি ? কুচিন্তাঁয় মনটাকে এমন জঘন্য করে ফেলেচ ? 

কুটিল বিশাঁখার সহিত কথায় ন1 পাঁরিয়া অপ্রস্তৃত হইয়। বলিল, 
বিশাখা ! তুমি তামাসাও বোঝ ন। ? ক্রোধ করো না । রাখাল বালক 
ব। গোপালকে আমি দৌধী করিতেছি না । রহস্যচ্ছলে বলিয়াছি। 
ভাই ক্ষমা কর, একথা আর কাকেও বলো না। 

বিশাখা _হী, আমিও জানি তুমি যুবতী ও বুদ্ধিমতী। বালকের 
কণ্ম ও মনে যুবার ভাব থাকা সম্ভব কি? তুমি ইঙ্গিতে যাহা বুঝিবে, 
শত চেষ্টীতেও বাঁলককে তাহা বুঝাঁইতে পারিবে না, তোমার যৌবনের 
উল্লাম তাহার মনে রেখাঁপাতও করিতে পারিবে না। সে সরল স্বচ্ছন্দ 
ও অকলঙম্ক। সে জানে শুধু ক্রীড়া । তাহার ক্রীড়ার ব্যাঘাত হইলেই 
সে উত্তেজিত বা কুদ্ধ হয় বাকীদে। 

কুটিলা_ওকথায় আর কাজ নাই, গোপাল যে সর্ববজনপ্রিয়' 
ইহা অবিসংবাদিত সত্য । ব্রজ-বুন্দাবনে গোপাঁলকে ভাল না বাঁসিয়। 
কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমরাও কি গোঁপালকে কম 
ভালবাসি ? মায়ের অনুরোধে বৌ গোপালের জন্য লাড়ু তৈয়ের করে 
দেয়। কিন্তু গোপাল বালক হইলে কি হয়, তার রূপের মোহ সঙ 
করা সহজ কথা নয়! 
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ত প্ াসটিপ্ি লাস্ট পপ পা 
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বিশাখা--তাই বল! তুমি সহ করিতে না৷ পারিয়। মোহপ্রাপ্ত 
হইয়াছ বলিয়৷ কি সকলকেই একসুত্রে গাখিতে চাও ? 

কুটিল আর বিশাঁখার সহিত কথা কাটাঁকাটি না করিয়া সহসা 
বধূর গায়ের লেপ খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিয়! দেখিল-_- 
অত্যান্ত উত্তাপ !__চোখ মুখ বসিয়া গিয়াছে, মুখশ্রী ও বর্ণ বিবর্ণ হই- 
যাছে! তাহ] দেখিয়া সে মাতাকে সংবাদ দিতে গেল। এবং ললিত 
বিশাখাকে অনুনয় করিয়! তাহার শুশ্রীধার অনুরোধ করিল। 

মাতা আসিয়৷ বধূর অবস্থা! দেখিয়া কবিরাজ ডাঁকিবার ইচ্ছা 
প্রকাঁশ করিলে ললিত বলিল, এই ত নবজ্গর, আঁজ থাক। জটিল 
চলিয়। গেল । 

শ্রীমতীর অবস্থা দেখিয়া ললিতা বিশাখাও বিস্মিত হইল। দেখিল 
সোণার অঙ্গ যেন কাল হইয়া গিয়াছে । চিন্তা-বিশীর্ণার ন্যায় উন্মন। 
হইয়া রহিয়াছে । তাহা দেখিয়! তাঁহার বলিল এত উতলা হইলে 
চলিবে না। ধৈর্য্য ধর। আঁগাঁমী শরশকালে আমাদের বাঁসন। পুর্ণ 
হইবে। এত চিন্তায় দেহ ক্ষয় করিলে সে আনন্দের দিনে পৌঁছিতে 
পারিবে না। সেই আদেশ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ধৈর্ধযা ধরিয়া 
থাকিতে হইবে । আদেশের অর্থ আছে ;_এক বসরকাল আমাদের 
চিন্তশুদ্ধির প্রয়োজন। আমাদিগকে তাহার সেবার উপযুক্ত করিতে 
ভইলে অনন্যমন। হইয়! সর্ববপ্রকাঁর চিত্তের আবেগ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । সর্ব প্রকার জড়ত। পরিত্যাগ পূর্ববক মহাবলে বলবতী হইতে 
হইবে । আরও একটা বিশেষ বিষয়ে অবহিত হইতে হুইবে যে, 
আমাঁদের এই মৃহা গোপনীয় কন্ধন ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে না 
পারে। চিত্তের দুর্বলতা আসিলেই বিপদ উপস্থিত হুইবে। সংসারে 
সব কণ্মন করিব কিন্ত্ত চিত্ত তাহাতে আবিষ্ট থাকিবে । আমাদিগকে 
কেবল সেই মহানন্দকর দিনের অপেক্ষায় আনন্দ ও উৎসাহের অহিত 
অপেক্ষ। করিতে হইবে । 
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বধূু-জানি সব, পারি না। এক দণ্ডের চিন্তার আমার দেহ অব- 
সমন ও কালিমাময় হইয়া যায় ' রাত্রিতে নিদ্রা নাই ; রাত্রি আসিলেই 
চিন্তায় দেহ জঙ্জরিত হইয়া উঠে । হস্ত কেনল তী'হাঁর সেনা করিতে 
চাঁয়, পদ তাহার দর্শন জন্য ব্যাকুল হয়, কর্ণ তাহার বাঁশী ও বাক্য 
শুনিতে চাঁয়, চক্ষু তাভার মোহনরূপ দর্শন জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, 
ত্বক তাহার স্পর্শামবৃতের আস্বাদ চায়, জিহ্বা তাহার নাম গান ব্যতীত 
অন্য কিছুই চাঁয় না, নাসিক! তাহার অঙ্গ-গন্ধের বাপনা করে, মন 
তাহার চিন্তায় যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা হইতে আর নিবুন্ত 
হইতে চাঁয় ন| | সুতরাং দেহ কেমন করিয়া নিজ বৈশিষ্টা রক্ষা করে ? 
তচ্জন্য ইন্দ্রিয়গণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেহও বিবণ ও অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছে। 

সই! কেমন করিয়া ধের্বা ধারণ করা যায় ? যিনি সর্বনভদ্ত, সর্বন- 
শক্তিমান, মদনমোহন, চৌষটিকলা-বিশারদ, ধাহার ইচ্ছামাত্র সর্ব 
কম্ম সুসম্পন্ন হয়, যিনি চিরকূমার, তিনি এমন নিদারুণ ! 

ললিতা _সই ! বস্্রহরণের কথা স্মরণ কর। তিনি সতাবাক্‌। 
উতলা হইলে চলিবে না, সেই দিনের অপেক্ষা কর । আমাদের মধো 
অনেক বাঁধা আছে, অনেক বুথা লালসা আছে, অনেক পারিপার্থিক 
মায়া আছে, আমর। এখনও আপন স্খ বিস্মৃত হইতে শিখি নাই, 
তজ্ভগ্যই কুষ্ণসেবার অধিকারিনী হই নাই; এবং তজ্জন্তই তিনি 
সস্মিলনের দিন নিদ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন । 

আমার! তাহাকে ন। দেখিলে কাচি না বলিলে আমাদের স্বার্থেরই 
প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখনও তিনি মাতৃ-অঙ্কশায়ী। স্থদীর্ঘ এক 
বগুসর কাল আমাদিগকে প্রস্তত হইতে অবকাশ দিয়াছেন এইজন্য । 
আমরা কুঞ্জ সেবার কি শিখিয়াছি ? এখন আমরা তাহার রূপসাগরে 
ডুবিয়। আত্মহারা হইযাঁছি স্ব স্ব স্বার্থ সাধন জন্য! যে দিন আমরা 
তাহার রূপ গুণ উপেক্ষা! করিয়া তাঁহার সেবায় আমাদের কর্তব্য 
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উৎসর্গ করত স্ীহাকে আত্ম বিক্রয় করিতে পারিব, সেই দিন আমর! 
তাহার সেঝ।-দাঁসীরূপে গ্রহণের যোগ্য হইব । এখন আমাদের কর্তব্য 
আঁত্মসম্বরণ করিয়। তাহার সেবার উপযুক্ত হইবার জন্য অন্তর বাঁহিরের 
সর্বপ্রকার মায়ার বন্ধন ছেদন ও ইন্ড্রিয়ের লালস। পরিতা'গ । 

এমন সময় বাহিরে শব্দ হওয়ায় বধূ তাড়াতাড়ি শয়ন করিলেন । 
বিশাখা বধূর পাদ সম্বাহন ও ললিতা! তাহার কপালে হাত বুলাঁইতে 
ল'গিল। অল্পক্ষণ পরেই অভিমন্া বৈগ্ভ সমভিব্যাহারে কক্ষে প্রবেশ 
কবিলেন। বধুর মুক্মুহুঃ কম্প হইতে লাগিল। 

বৈদ্য বহুক্ষণ নাঁড়ী পরীক্ষা! করিয়া বলিলেন বাঁয়ু ও পিন্ডের প্রকোপ-- 

হৃ২পিণ্ডের ছুর্ববলতা, বাঁযুপিস্তাধিক্যের জন্য কৃষ্ণতিল-তৈল প্রয়ো- 
জন। প্রাতঃন্নান ও স্সেহময় খাছ বিশেষ উপযোগী । নতুবা শীস্কুই 
মস্তি বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে । এজন্য সর্ববদাই ইহাকে পরম 
পরিতোষে পালন করিতে হইবে অর্থাৎ ইহার ইচ্ছা পরিপুরণ পূর্বক 
অত্ন্ত স্মেহাধিক্যে ইহার মনোবাঁসনা পূর্ণ করিতে হইবে, স্থৃতরাং 
অগ্যমনস্ রাখিবার জন্য সর্বদাই সখীদিগের সঙ্গ করিতে দিবেন। 
কিন্তু ছগপিণ্ডের যেরূপ হুর্ববলত৷ তাহাতে ইহাকে সাবধানে নাড়াচাড়া! 
করিতে হইবে । ইনি বড়ই মানিনী। বাকোর সামান্য রূটতাও ইহার 
অসহা। এই অসামান্য। রূপশালিনী কন্ঠা বুষভানুর পরম আদরের 
সন্তান। অত্যন্ত সোহাঁগে ইহার রুচি প্রবুত্তি বিরুদ্ভাবের হাওয়া 
যেন সহিতে পারে না। এই জন্য পুনঃপুনঃ বলিতেছি সর্ববদ৷ সোহাগ- 
মাখা মাধুর্্যে ইহাঁর মন পরিতৃপ্ত রাখিবাঁর ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এবং ইহাই ইহার একমাত্র চিকিৎসা । বিষু-তৈল বা নারাযুণ-তৈলে 
ইহার মনের উদ্বেগ নষ্ট করিতে পারিবে ন1। 

অভিমন্যু-_-রোগট কি ? 

বৈগ্ভ_ সোহাগাভাঁব | 

অভিমন্ত্যু--মেকি রোগ? 
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বৈদ্ৈ- সোহাগ- লালিতার সোহাগের অভাব হইলেই এইরূপ 
মানসিক রোগ জন্মে । মনের চিকিতসাই একমাত্র প্রয়োজন । 

অভিমন্ত্যু - এখানেও ত সোহাগের অভাব নাই ; সকলেই অতি 
আদর যত্বেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং বিকারের সম্তাবন! 
কোথায় ? 

বৈষ্ক-_তাহ। আপনার জানেন। আমি নাড়ী দেখিয়া যাহা বুঝি- 
মাছি তাহাই বলিলাম । ইনি কুমারী; পতিগৃহের মমত্ববোধ এখনও 
ইহার জন্মে নাই। পিতৃভবন ত্যাগ জনিত বিরহবেদনীও ইহার 
হৃদ্দৌর্বল্যের কারণ হইতে পারে। 

অভিমন্যু -তবে কি ইহাকে পিতৃগুহে পাঠাইয়। দিব ? 

বৈদ্য -__তাঁহা। হইলে ভালই হয়। সেখানে পদার্পণ মাত্র মনের 
আনন্দ জন্মিলেই রোগ দূরীভূত হইবে। 

কুটিল। সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহ? শুনিয়। সে বলিল, সে কি 
কথা? লোকে কি বলিবে? বৌয়ের অস্তুখ হইয়াছে চিকিতসা ন! 
করাইয়। যদি পাঁঠাইয়! দেওয়া হয়, তবে লোকে বলিবে চিকিৎসার 
ব্যয়ের ভয়ে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বধু আগমনের 
উৎসবের হাওয়। এখনও বহিতেছে ! 

বৈষ্য--লোকের কথার মূল্য কি? 

কুটিল1_-ওম1 ! সে কি কথা, লোক লজ্জ! নেই ? 

অভিমন্যু বৈদ্ককে বলিলেন যদি কোন ওষধের প্রয়োজন হয়, 
তবে তাহ পাঠাইয়। দিবেন । ইহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার সম্বন্ধে 
বিবেচন| করিয়া আপনাকে জানাইব। বাস্তবিকই কয়েকদিন মাত্র 
আসিয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। 

[ বৈষ্ দর্শনী হইয়া! চলিয়া! গেলেন ]। 

বৈদ্য চলিয়! গেলে জটিল আসিয়া বলিলেন “ও বৈদ্ভির কথা 

ছাঁড়, হি দুর মেয়ে শ্বশুর বাড়ী করবে ন)। বাপের যদি এত আদরের, 
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মেয়ে তবে বিয়ে দিলে কেন? ঘরে রাখলেই ত হ'ত। থাঁক্তে 
থাঁকৃতে পবই সয়ে যাবে। হাওয়া লাগলে গলে যায় এমন ননীর- 
পুতুল সকলেরই থাকে, তা” বলৈ কি কেউ শ্বশুরবাড়ী করে না? 
অভিমনুযু ! দেখ ত বাঁধা গাঁয়ে হাতি দিয়ে-_কি হ'য়েছে? 
তাহ শুনিয়া বধু আরও অধকতর কাপিতে কীপিতে গায়ে লেপ 
মুড়ি দিয়া বলিলেন “ন। না কেউ আমার কাছে এসো ন। |» 
কুটিলা__রোগ টেগ কিছু নয়__-ও সব আদর ! বাঁপের বাড়ী যাবার 
ফন্দী ! ত| হচ্চে না, এত আদর চলবে না। ও সব রোগ আমি বুঝি ! 
দাদ! তুমি সরে যাও, আমি দেখচি,_রোগের গোড়া আমি জানি । 
অভিমন্যু-__যাক্‌ যাক_-ও সব কথা ছাঁড়! ললিত বিশাখা 
তোর! একটু কাছে বস। কি খেতে টেতে চায়, কি বলে শুনিস্। 
কুটিলী__তবেই হ'ল,__আস্কীর দিয়েই সর্বনাশ কর্বেব ! 
[ অভিমন্যযু কোন কথ! না বলিয়! চলিয়। গেলেন ])। 
অভিমন্যু বা আয়ীন চলিয়া গেলে বধূ উঠিয়৷ বসিলেন এবং 
ননদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর ঝি! তোমার কথার 
ভ্বালাই আমার হৃদয়ে শেলের অপেক্ষাও বেশী বাজে ! তোমার সতী- 
ত্বের বড়াই আমরা সে দিন দেখেচি, সবাই দেখেচে! তুমি নিজের 
ভ্বালায় পুড়ে মরচ বলে সবাইকেই তাই মনে কর? যার তার কাছে 
আমার রোগের কথা বড় গল করে যে বল্চ ! আমার রোগ কি? 
কুটিলা-_কালান্বর !__ আর কি? 
বিশাখা _তা হলে বৌয়ের কথাই সত্যি দেখচি। তুমি এমন 
নিলর্জ তা জানতুম না । কালাজ্বরে যে তুমি জর্জরিতা, তা তোমার 
হৃদয়ের ভাবেই বোঝা যায় ! লোকে শুনলে কি বলবে? যে এখনও 
যশোদার স্তন্য পান করে-_ছুপ্ধপোষ্য শিশু, তার নামে একি কলঙ্ক? 
উপহাস কত্তে কন্তে লৌকে সত্যি বলে মনে করবে। এ ত তোমারই 
ভাজ, কলঙ্কের কালি তোমাদের মুখেই লাগবে। 


১২৮ রহ ূ 


পিপিপি পিসি লা তত তা পাশ পসিশীসিলিি পাত পাপালা শি» পাস লও রগ লি ত এপি সিসি এস শি পে জপ 


ললিত| -.কাঁল ভোমার সতীত বোঝা যাবে ব।  যশোমন্ীকে নেম- 
তন্ন করে আনব, আর গোপাঁলকে তোমার কোলে বসিয়ে দিয়ে, 
দেশের লোককে ডেকে এনে তোমার ভাব দেখাব! | 

কুছিলা_ -তোরা সব পারিস্, তোদের অসাধ্য কিছুই নেই । তোর! 
রাগই কর আর থাই কর, বৌয়ের রোগের ওষুধ পেম়্েচি! এক 
কথাতেই বৌয়ের কীপুনি ঝাঁকুনি সব চলে গেল! এ ওষুধ আর 
আমি জীবনে ভূলব ন1! 

বিশীখা- আহা ! তোমার স্থমতি হক । উহাই তুমি চিরদিন মনে 
রেখো ! আমরা জগতের কষ্ণকৃপাই প্রার্থনা করি । তোমার কৃষ্ণে মতি 
হক, কুষ্চে মতি হক, কৃষ্ণে মতি হক্‌ -আমর! দেখে স্ত্বখী হই ! 

জটিলা-_ ওম] এই যে বৌমা উঠে বসেচে গো ! হ্যা মা । জর টর 
আর নেই ত? খমুনায় প্রাতঃম্নানের জন্যেই বুঝি ওরূপ হয়ে ছিল। 
হামা! এখন বুকের ধড়ফড়ানি গেছে ত? কুটিল কিছু খাবার 
নিয়ে আয় মা, এই সময় বৌমাকে কিছু খাইয়ে দে। 

বৌ না মা, পুজা না করে, কি করে খাব? 

জটিলা-_তুমি ন। খেয়ে হাটতে পারবে ? বুক ধড়ফড় করবে যে? 

বৌ--কেউ আমার সঙ্গে গেলে কোন কষ্ট হবে না। শিবপুজ। 
সেরে শীগ্রিই ফিরব । 

জটিল _ ম। বিশীখ1, ললিতা! তোর! আমার কুটিলার ন্যায়ই 
স্মেহের পাত্রী। বৌমাকে নিয়ে একবার শিবপুজাট! করিয়ে নিয়ে 
আঁয় মা। বৌমা তোদিকে বড়ই ভালবাসে । তোদিকে না দেখলে 
কারে। সঙ্গে কথাও কয় না। তৌরা বৌমাকে একটু দেখস্‌ মা; 
যখনই সময় পাবি, তখনই আস্ি এও তোদের ঘর, তোরা অন্য কিছু 
মনে করিস্ন। 

ললিতা-_ত। ত বল্চ মাঁসপীমা, আমাদেরও ত ঘর বাঁড়ী আছে, 
বাপ মা, ভাই পরজন আছে, তা'দকে ছেড়েই বা কি করে আসি? 
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তবে তোমার বৌ আমাঁদিকে বড়ই ভালবাসে সেইজন্যে মায়ায় 
পড়েচি। শীগগির আয়োজন করে দ্রিন, পুঁজ। সেরে চলে আসি । 

জটিল।_-আয়োজন সবই ঠিক আছে। বৌমার অস্থুখ বলে 
কুটিলাকে পাঠাব মনে করেছিলুম । বাঁড়ীতেও ত শিব ঠাকুর আছেন, 
তোমরা না হয় এখংনেই পুজো কর, আমি গোপেশ্বরের পুজো ন! 
হয় পাঠিয়ে দ্ি। 

ললিতা__সেট। তোমাদের ইচ্ছে । কুটিলে না হয় সেখানে পুজে। 
নিয়ে যাক। ঘা হ'ক এক জনকে ত যেতে হবে । | 

জটিল _স্্য। মা, তা বটে । ঘরের পুজোর ব্যবস্থা কচ্চি। তোমর! 
গৌপেশ্বরের পুজোটা আগে সেরে এস। 

জটিল। বিশাখা ললিত'কে সঙ্গে লইয়। গিয়! নৈবেছ্ভ ও পুষ্পাদি 
দিয় বৌকে যাইবার আদেশ করিয়া বলিলেন, “বাছা ! শিবপুজ! 
কর্লে স্বোয়ামীর কলোণ হয়, তোমরা শীগগীর শিবপুজো সেরে এস, 
আমি আহারের ব্যবস্থ। কচ্চি। ওমা তোরাও এসে খাবি। মাঁথ! খাস্‌ 
ঘরে খাঁসনি |” 

ইহ। বলিয়া তিনি কার্ব্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বধু সহিত 
ললিতা বিশাখা শিব পুজার জন্য গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করি- 
লেন। 

রাঁজবাটা হইতে বাহির হইয়। কিয়দ্দুর গিয়াই ললিতা বিশাখার 
হুসির ফৌঁয়ার। ছুটিল ! পথে আরও কয়েকজন সঙ্গিনী জুটিল। এবং 
নানা কথা৷ ও আনন্দে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাঁগিল। শিব মন্দিরে 
যাইবার আদেশ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই, নান! কথায় পথ 
প্রীন্তর মুখর করিয়। চলিয়াছে । কতক্ষণ পরে তাহারা লক্ষ্য করিল 
রাঁধারাঁণী নীরব। বাহিরে আসিয়।ই সহস! তাহার প্রাণ যেন কীপিয়। 
উঠিল, ললিত৷ বিশাখা র স্বন্ধদেশ আলিঙ্গন করিয়া চলিলেও শরীর 
যেন ক্রমশঃ ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল । 

১৭ 
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ললিত! বলিল সই ! তুমি আমাদের কখোৌপকথনে যোগ দিতে 
ন1। কেন ? শ্রীরাধা বলিলেন সই ! বিয়োগের ব্যথাই আমাকে ভারী 
করিয়। তুলিতেছে, যতই কাঁননের দিকে চাহিতেছি ততই হর ম 
উদাস হইয়া উঠিতেছে ! ভাই! আর আমি চলিতে পীরিতেছি না, 
আমায় ধরিয়া কি করিবে কর, নতুব! যমুনার তীরে রাখালগণের 
গোচারণ দর্শন করাও । 

ললিতা বলিল চল চল দূর হুইতে তাহাদিগকে দেখিয়া চলির। 
আসিব, তাহা হইলে তোমার মন শান্ত হইবে ত% তুমি চলিতে 
পারিবে বলি্যাই তোমার শাশুড়াকে বলিয়া! আসিয়াছি, এখন অচঙ্গ 
হইলে চলিবে কেন ? 

বিশাখা বলিল,-সই ! তোঁমীর যেরূপ ভান দেখিতেছি গোৌপালকে 
দেখিয়। ঘুচ্ছণ যাইবে না ত? তাহা হইলে গোপীদের নামে কলঙ্ক 
হইবে, ভরম ভাঙ্গিয়। বাইনে। তোমার জন্যেই ত আমরা কালাকে 
সতাবদ্ধ করিয়াডি। এত উতলা হইলে আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত 
পড়িবে, হয় ত বা বিবম ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। 

শ্ীরাধা তাহাদের কথার উত্তর না দিয়া! উত্কর্ণ হইয়ী বনের দিকে; 
চাহিয়। চলিলে লাগিল ।--ঘেন বনের বুক্ষচলতার পত্রে পত্রে কাহার 
রূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, কর্ণে যেন কি শব্দ শুনিবাঁর আশায় ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া চলিয়াছেন, সখীদের কথা যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ 
করিতেছে না, সম্মুখে বে কেহ আছে চক্ষু যেন তাহা দেখিতে পাই- 
তেছে না,__দুরে--অতি দুরে বেন কাহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহাঁ- 
কুল চিন্তে গল! বাড়াইয়। নিরীক্ষণ করিতেছেন ! সখীগণ কথা বলিবার 
চেষ্টা করিলে নিঃশব্দে তাহাদের গ। টিপিয়। তাহা নিবারণ করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । তাহা দেখিয়া সখীর! চিন্তাকুলা' হইলেন এবং 
ভীবিলেন কি সর্বনাশ ! না দেখিলে বুঝি প্রাণ যায়! তাহারা অনু- 
ভব করিল যেন তাহার মনে হইতেছে !-- 
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কিরূপ দেখিলু মধুর মুরতি 
পীরিতি রসের সার। 

হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে 
তুলনা নাহিক যার ॥ 

বড় বিনৌদিয় ঢুড়ার ঢাঁলনি 

কপালে চন্দন চাদ । 

জিনি বিধুবর বদন স্থুন্দর 
ভবন মোহন ফাদ ॥ 

নব জলধর রসে ঢর ঢর 
বরণ চিকণ কাল । 

অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন, 
মণি মুকুতার মাল 

জোড়া ভূর যেন কামের কামান, 
কে গো কৈল নিরমাণ। 

তরল নয়নে তেরছ চাহনি 
বিষম কুস্থম-বাণ ॥ 

স্বন্দর অধরে মধুর মুরলী 
হাসিয়৷ কথাটা কয়। 
ছ্বিজ ভীম কহে ওরূপ নাগর, 

দেখিলে পরাণ রয় ॥ 

__বুঝি সেই রূপ অন্বেষণ করিতেছে যেন দেখিলে পরাণ রয় !__ 
না দেখিলে বুঝি প্রাণ বায়!-_-সখীরা তাহা অনুমান করিয়! ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া তাহার সহিত চলিতে লাগিল । 

কৃত পরকাঁরে দেখিলু তাহারে 
লখিতে নারিলু কি। 
রাই উন্মনীঃ হইয়। যেন এই চিন্তা করিয়। চলিয়াছে “তাই ত 


১৩২ পুর্বরাগ । 
এতবাঁর এত তন তন্ন করিয়া দেখিয়াঁও তার রূপের এক কণাও ধারণ 
করিতে পারিতেছি না ? আহা কি সেইরূপ !”--বেমন সেইরূপ মনে 
জাগিল অমনই অধীর হইয়| ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনিয়ী বনবিহারিনী 
হরিণীর ন্যায় গল! বাড়াইয়। “ইতি উতি” চাহিয়। অধীর ভাবে চঞ্চল 
নয়নে কাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘেন বাহ্যজ্ভান শৃত্য হইয়। চলিয়াছেন ! 

ললিত। তাহ। দেখিয়! বিশাখার কাঁনে কানে বলিল সাবধান হও, 
নন্দনন্দনকে দেখিলে মুচ্ছণ যাইবে, আবার না দেখিলেও বুৰি প্রাণে 
মরিবে ! এখন উপায় কি? কেমন করিয়। প্রতিনিবুন্ত করা যায় ? 

বিশাখ। তাহ। হৃদয়ঙজ্গম করিয়৷ শ্রীরাধাঁর গলা ধরিয়া কানে কাঁনে 
বলিল, সই! সর্বনাশ উপস্থিত, আমরা শিব মন্দিরে না যাইয়। 
কালিন্দীর কূলে আসিতেছি জানিয়া জটিলা আমাদের অনুসরণ 
করিতেছে । এখন অতি সত্বর নিকটস্থ কোন শিব মন্দিরে প্রবেশ 
কর! ভিন্ন আমাদের উপায় নাই ! 

তাহা শুনিয়৷ অমনই শ্রীরাধার চমক ভাঙল! বলিল চল চল 
চল, যেমন করিয়া পার নিকটস্থ এক শিব মন্দিরে সত্বর প্রবেশ কর। 
ললিতাঁও তরান্থিত। হইয়। সখীগণকে লইয়া অতি দ্রুত নিকটস্থ এক 
শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সকলে মিলিয়! পুষ্পচন্দনে মহাদেবের 
পুজায় নিরত হইল। এবং উচ্ছৈঃস্বরে বলিতে লাগিল £_নমঃ শিবায় 
নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় নমঃ। সখীগণ সকলেই পুষ্প বিল্রপত্র রক্ত- 
চন্দনসিক্ত করিয়া অক্ষত সহিত উক্ত মন্ত্রোচারণ পূর্বক মহা- 
দেবের লিগ শরীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ললিতা লক্ষ্য করিল 
প্রীরাধ। পত্র পুষ্প হস্তে লইয়া নয়ন জলে ভাসিতেছে। মহাদেবের 
লিঙ্গশরীর সমুজ্ছবল কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া তাহার কৃষ্টোদ্দীপনা হইয়াছে, 
ক্রমশঃ অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে। ললিতা বলিল সই ! মন্ত্রোচ্চারণ 
করিয়া সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্র গৌরীপটুস্থ মহাদেবের লিঙ্গশরীরে 
প্রদান কর। মহাদেব আশুতোধষ-_স্বভাবদাত।--তোমাঁর মনক্ষামন! 
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পুর্ণ করিবেন। শিব মন্দিরে আসিয়৷ পুজা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন 
হইয়। থাকিলে অপরাধ হয়। স্ুকম্মই দুর্গতি নাশের একমীত্র 
উপায়। আমরা কাত্যায়নী পুজী করিয়! যে বর লাভ করিয়াছি, মহা- 
দেব পূজায় সত্বরই তাহ। সম্তোগ করিতে পাঁরিব ; সই ! তজ্ভন্ চিন্তিত 
হইও না। আমরা সহজে সহস্রে কাত্যায়নী পুজা করিয়।' যে বর লাভ 
করিয়াছি, এখন দেখিতেছি তাহ! কেবল তোমারই পুণ্য বলে। তোমার 
আকর্ষণে নন্দনন্দন যমুন! পুলিনে সমাগত হইয়া আমাদিগকে প্রতি- 
অতি দান করিয়া গিয়াছেন। তোমার শ্তায় আর কাহারই ত এমন 
মধুর ভাব দেখিতেছি না । এমন তন্ময়তা যখন তোমাতে আসিয়াছে 
তখন আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইব। নন্দনন্দনকে 
প্রাপ্তির জন্য এমন তন্ময়ত। না৷ আসিলে তাহাকে পাওয়া যাঁয় না। 
তুমিই আম!দের ঘ এখেশ্বরী। তোমার কপাতেই আমরা কৃতকৃতার্থ 
হইব। তুমি আমাদের ঘুখেশ্বরী, ভুমি আমাদের যৃখেশ্বরী, তুমি 
যুখেশ্বরী। তোমার দেহ আমাদের পরম বস্ত। আমরা মন প্রাণ দেহ 
দিয়। তোমার দেহের সেবা করিয়া বাঞ্ছিত রত্ু লাভ করিব । কিন্তু 
তোমার অবস্থ। দেখিয়া আমাদের কেবল ইহাই মনে হইতেছে ষে, 
একমাত্র তুমিই নন্দনন্দনের যোগ্যপাত্রী, আমর। অধমা। অতএব 
আমরা আর আঁমাদের সম্তোগের বাসন। পোষণ করিব না। কেবল 
তোমার মনোবাসন। পুর্ণ করাই আঁজ হইতে আমাদের কার্য হইল। 
আমর! সর্ববদ1 দাসীর ন্যায় তোমার সেবা করিয়া কৃতকুতার্থ হইতে 
চাই ! আমর! না বুঝিয়। নন্দনন্দনকে কামনা করিয়া ছিলাম, এখন 
দেখিতেছি নন্দনন্দন একমাত্র তোমারই সন্তোগের বস্ত। তুমি তীর, 
তিনি তোমার । সখি ! আমাদিগকে কৃপা কর, আমরা না বুঝিয়া 
তোমার চির-সম্তোগের ধনকে সম্তোগের প্রয়াস করিয়া ছিলাম । সখি ! 
যদি আমাদিগকে দাসীত্ব দাও তবেই আমরা প্রাণে কীচিব, নতুবা 
যমুনার জলে ্রীণ বিসর্জন দিয়া আমাদের পাপের প্রীয়শ্চন্ত করিব, 
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মনে অন্য কিছুই ভ। ভাঁবিও না, কারণ সবীত্বের পরাকাষ্ঠাই দাসীত্ব। সবী 
বলিয়া আমাদিগকে বে সম্মান ও আন্তরিকত। প্রদর্শন কর, তোমার 
দেহ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা কোন কার্য করিলে তজ্জন্য সন্কুচিত 
হইওনা, এজন্যই একথা বলিলাম । 
ললিতা এই পাণ্ডিত্যপুর্ণ বাকো শ্রীরাধিকার ঘোর কাঁটিল। তিনি 
ধীরে ধীরে অদ্ধ বাঁন্তে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, সই ! ও কথা বলি 
না, তোমাদিগকে অবলম্বন করিয়াই আমার জীবন আছে। তোমরা 
আমার সখী, আমার প্রাণ, মন ও দেহ । তোমর। যাহা বলিবে আমি 
তাহাই করিব। আমি স্বয়ং বনু চেষ্ট। করিয়াও স্ববশে থাকিতে পারি- 
তেছি না। আমার দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে, মন-প্রাণ সেই প্রিয় 
তমের শ্রীচরণে বিক্রয় করিয়াছি । সে বিক্রয় যেন আমার ইচ্ছাকুতও 
নহে, তিনি বলপুর্ববক তাহ! ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এখন আমার 
কর্তবা যাহ] হয়, তাহ! তোমর। কর, আমি ইহার কিছুই জানি না। 
ললিতা বলিলেন সই ! তুমিই আমাদের জীবন ও মাঁন রক্ষা 
করিলে । নন্দনন্দন কুষ্ণকে কেমন করিয়া ভাবনা করিতে হয়, কেমন 
করিয়া ভজন করিতে হয়, তাহাতে কেমন করিয়া মন প্রাণ দেহ সর্সস্থ 
অর্পণ করিতে হয়, তীহার ধ্যানে কেমন করিয়া দেহ মন শুদ্ধ করিতে 
হয়, কেমন অনুরাগে তাঁহাকে আকর্ষণ ও তাহার বালত্ব ঘুচাইয় 
তাহাকে যুবকে পরিণত করা যায়, তাহা আমর কেহই ধারণা করিতেও 
পারি নাই, এজন্য তুমি আমাদের সখী হইলেও পথ প্রদর্শিক! পুজনীয়। 
আধ্যা। আমরা সকলেই তোমারই পথ অনুসরণ করিব । সই ! তুমিই 
আমাদের জীবন । তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমর! প্রীনন্দনন্দনের 
সেবার অধিকারী হইব। এতদিন আমর! বিচ্ছিন্ন হইয়াই অবস্থান 
করিতেছিলাম, এবার আমরা যুখ পংস্থাপন্‌ করিয় এক এক যুখে 
আসিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত থাঁকিয়ী জীবন সার্থক করিব। কেমন 
করিয়। নন্দনন্ননের সেবা করিতে হয় তাহ! তোমারই নিকট শিক্ষা 
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করিব। আ্ীনন্দনন্দন সাধারণভাবে আমাদিগকে গ্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিলেও আমরা তাহার সেবিকা হইবার উপযুক্ত নহি । আজ হ£তে 
তোমার প্রীতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইল । আমর যদি 
নন্দনন্দনের সেবার করিবার অধিকার পাই, তবে সে অধিক!র 
তৌমার সেব। হইতেই লীভ করিব। তোমাকে অগ্রণী করিয়াই আমা- 
দের মান রক্ষ! করিব, নন্দনন্দনকে দেখাইন থে, কেমন করিয়া ভাল. 
বাঁশিতে হয় তাহা৷ তুমি জান না, শ্ীতি প্রেমের আদর্শ ফি তাহ 
আমাদের এই সখীই তোমায় শিক্ষা দিবে। 

কুষ্ণপ্রেম কি তাঁহ। আমর জানি না, আমাদের কেহই জানে ন1। 
আনর! শুধু জানি ভোজন ও শয়ন । নন্দনন্দনের স্বীকৃতি অবলম্বন 
করিঘাই অভ্যাস ধশে-_ এমন কি কাত্যারনী আরাধনার আগ্রহ 
আকাজক্কাকেও বিসজ্জন দিয়া_বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেছি, এব; 
দিন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করি নাই ; নন্দনন্দকে আমর! সহজ 
লম্য বলিয়াই মনে করিয়াছি । নন্দনন্দন যে কি জিনিস তাহা এতদিন 
বুঝে নাই। সই! তোমার প্রেরণায় আজ বুঝিতেছি তিনি কি হৃদয়ে 
ধন, কেমন করিয়। তাহার আরাঁধন। করিতে হয়। আরও সহজ প্রাপ্য 
যে জিনিস তাঁহার মূল্য কম। অতিশ্রমে অতি আয়াসে ঘাহ। লা হয় 
তাহাই ছুলভি,--তাঁহা'রই মূল্য অত্যধিক । লোকে দুল ধনকে অতি 
সমাদরে গোপনে রক্ষ। করে। নন্দনন্দনকে মহারাজ নন্দ ঘোষের পুজ 
এবং আমাদেরই একজন ব্রজবাসী জ্ঞান করিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছি । 
ইহার এত অলৌকিক কার্য, এত শক্তি, সামর্থা, এমন অপরিসাম 
বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়াও তিনি আমাদেরই এক জন এই ভাব মনে 
জাগিয়াছিল। আজ ভোমার সমাধিতে তাহার গুরুত্ব ও মহামহিমন্ত 
বুঝিতেছি। বাস্তবিকই ধাঁহাকে এতদিন সহজ লভ্য বলিয়। মনে করি- 
যাছি, কৈ তিনি ত আর আমাদিগকে ধরা দেন নাই। ধরা দেওয়া 
দূরে থাকুক, তাহার গাস্তীধ্য ও গুরুত্ব যেন দিনে দিনে বাড়িতেছে ! 


১৬৬ পূর্ববরাগ । 
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ক্রমেই যেন ন তিনি দুষ্প্রাপ্য বা দুল হইয়া উঠিতেছেন ! এজন্য 
আমার! সর্বব প্রকারে তোমারই অনুবর্তন করিব । তোমার এই অসীম 
আন্তত্লিকত1 দেখিয়! আমাদের সর্বব প্রকার লালসা ক্ষয়প্রাপ্ত হই- 
তেছে ! তোমার অপুর্বব শারীরসৌন্দর্ধ্য ও অসীম লাবণ্য দ্বেখিয়া জগৎ 
মোহিত হয়! কিন্তু তাহার প্রতি তোমার প্রীতি প্রেম ও সাধনার 
উন্মাদনায় আমাদিগকে তোমার দাঁসীত্বে নিয়োগ করিতেছে । তুমি 
যাহাই বল আমরা তোমারই কৃতদাসী ; এজন্য লজ্জা করিও না। 
আমরা প্রীণ দিয়াও তোমার মনোবাসন। পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব, 
তুমি চিন্তিত হইও নাঁ। নন্দনন্দনের প্রতিশ্রুতির দিনও নিকট হইয়া! 
আসিতেছে ! বিশেষতঃ তুমি যেভাবে তাহাকে আকধ্ণ করিতেছ তাহ। 
দেব দ্ুলভ ! সই ! মহাদেবের শ্রীচরণে পুষ্প-বিশ্বাদল দাও, ইনিই 
তোমার মনস্কামন পুর্ণ করিবেন । 

শ্রীরাধা ষো সো করিয়া হস্তস্থ পত্রপুষ্পাদি মহাদেবের অঙ্গে 
নিক্ষেপ করত মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রোড়ে লইয়া ললিতা ও 
বিশাখা কর্ণে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ নীম শুনাইতে লাগিলেন । কতক্ষণ পরে 
চেতন লাভ করিয়ী বলিলেন সই ! কেন আমায় জাগাইলে ? আমি 
যে পরম সুখে নন্দনন্দনের ক্রোড়ে নিদ্রা! যাইতেছিলাম | 

বিশাখী বলিল সই ! তোমার এই মুচ্ছণ রোগ হইয়াছে প্রকাঁশ 
পাইলে তোমার শাশুড়ী ননদী আর তোমায় গৃহ হইতে বাহির হইতে 
দিবে না। তাহা হইলে আমর তোমাকে হারাইব। তুমি প্রকৃতিস্থ 
হও, গুঁহে চল, তবেই তোমার মনস্কামন! পুর্ণ হইবে । 

প্রীরাধ। বলিলেন, আমি কি কোন মন্দ কাজ করিয়াছি ? আমার 
কাজে তোমরা ব্যথ! পাইয়াছ ? তজ্জন্য তোমাদিগকে লোকে মন্দ 
ব্লিবে? না না তেমন কাঁজ করিব না। তোমরা যাহা। বলিবে 
তাহাই করিব। আমার কি হইয়াছে আমি কিছুই জানি না। 
তবে আমি নন্দনন্দনের চিন্তায় আত্মসম্বরণ করিতে পারি না, 


০ শিপ সপিিস্িশ শি তাত পাশ স্পলি পট পি তাপ তি পাসিত এ 


শি রাধা [ ১৩৭ 


শত পিপল তলা শিলিপাত শী 


আমার ষে ঘকি ₹ হয় তাহ! বলিতে পারি না তোমরা আমায় রক্ষা 
কর। আমার বেয়াদবি দেখিলে ধম্কাইও, আমাকে সহজ পথে 
লইয়া যাইও । 

ললিত _সই ! আমরা অনেকক্ষণ আসিয়াছি । বিলম্ব দেখিলে 
কুটিল আমাদিগকে খুঁজিতে আসিবে, তোমার এভাঁব দেখিলে একটা! 
অনর্থ হইবে । তাহাতে আমাদের সাধনায় বধ পড়িবে । এখন চল 
চল শীঘ্র গ্রহে ফিরিয়া বাই। 

সকলে শ্রীরাধাকে লইয়! গৃহে ফিরিল । 

শ্রীরাধার এই ভাব সখীদের মধ্যে স্বর প্রচারিত হইল। 
তাহারা দলে দলে আঁসিয়। ভীহাকে দেখিতে এবং এক 
এক বুথে আসিয়া তাহার সেবায় নিয়োজিত হইতে 
লং গিল। 

তাহারা আসিয়। দেখিল £__ 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বাঁর 
তিলে তিলে আইসে যায় । 
মন উচাটন নিশ্বান সঘন, 


কদন্ধ কাননে চায় ॥ 
তখন তাহার পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল 
রাই কেনে বা! এমন হইল । 
গুরু ছুরুজন ভয় শাহি মন 
কোঁথ। বাকি দেব পাইল ॥ 
তাহারা আরও দেখিল £-_ 


সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল, 
সন্বর নাহি করে। 
বসি থাঁকি থাকি উঠয়ে চমকি 


ভূষণ খসাঞ্জা পরে ॥ 
৯৮ 


পে পশপিপই 


১৩৮ পূর্ববরাগ ] 


8২ সি পি প৩ ০২০০৩ ০০ শে ২. পো পা পম সি, পি পাত পা পাছ। তত 


তখন মনে মনে বলিতে লাগিল 2-- 


বয়সে কিশোর রাজার কুমারী 
তাহে কুলবধূ বাল!। 
কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে 


ন। বুঝি তাহার ছল ॥ 
কবি বলিতেছেন 2-_ 


তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে 
হাত বাটাইল চাদে। 
চণ্ীদাস কয় করি অনুনয় 


ঠেকেছে কালিয়া ফাদে ॥ 

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণও রাইয়ের এই অভিনব ভাবের কথা 
শুনিয়। চঞ্চল হইয়া দেখিতে আসিল । এবং শ্রীরাধার সেই ভাব 
দেখিয়! কতকট। দঈর্ষান্বিতাও হইল । চন্দ্রীবলী বলিল সই! তুমি কি 
পাগল হইলে ? তোমার কাধ্যের শ্থিরতা নাই, বাক্যের সামপ্তশ্য 
নাই, গুরুজনের ভয় নাই, সদাই চঞ্চল, উন্মানী, কাহারও সহিত কথ! 
কহিতে চাহ না, কাহাকেও দেখিতে চাহ না, সর্বদাই নিজ্ভনে 
বসিয়া থাক, চমকিয়। চমকিয়া উঠিতেছে, অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাঁসাঁই- 
তেছ, সোণার অঙ্গ কালি হইয়। গিয়াছে! ক্ষুধ। তৃষ্ণারও প্রবৃত্তি 
নাই, চিন্তায় অনিদ্রায় চক্ষু কোটরগত হইয়া কাঁলি পড়িয়া গিয়াছে 
তোমার কেন এমন দশ হইল? গুহে তোমার উপর অত্যাচার 
হইতেছে ? তজ্জন্যই তুমি প্রাণ বিসঙ্জন দিতে কুতসংকল্প হইয়াছ ? 
সহ! তোমার মনোদুঃখের কারণ না জানায় আমাদেরও হুঃথ 
হইতেছে! আমাদের নিকট মনের কথ বলিলে আমরা তাহার 
প্রতিকার করিতে পারি। 

অশ্রমুখী হইয়া প্রীবাধিক বলিলেন £-_ 

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। 
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কাণের ভিতর দিয় মরমে পশিল গে। 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গে! 
বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
নাম পরতাঁপে যার এঁছন করিল গে। 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখাঁনে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে 
যুবতি ধরম কৈছে রয় ॥ 
পাঁসরিতে করি মন পাসর] না যাঁয় গে! 
কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে 
আপনার যৌবন যাঁচায় ॥ 
শ্রীরাধার অন্তরের কথ। শুনিয়া চন্দ্রাবলী কিয়ত্ক্ষণ মৌনাবলম্বন 
করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল সই! সে জন্য এত অধীরত 
কেন? শ্যাম যে এখনও বালক ! তোমার এই কাতরতার শ্বাম কি 
বুঝিবে ? বস্ত্রহরণের প্রতি ক্রতির কথা মনে আছে বটে, বিশ্বাস হয় না। 
রাখাল বালকের খেয়ালও হইতে পাঁরে ! তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য 
জগতের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছে, শুধু আঁমাঁদিগকে নহে । তাহ। 
হইলেও দেহের একটা ধর্ম আছে । বালক প্রেমের কি বুঝিবে ? দেহ- 
ধন্ম সময়োপযোগী যখন হুইবে, তখনই পরস্পর পরস্পরের মধ বুঝিতে 
পারে, আকাঙ্ক্ষার অর্থ হদয়ঙগম হয়। তুমি অসময়োচিত আকাঙ্ক্ষা য় 
নিজের সর্বনাশ করিয়া বসিয়াছ। এখনও নিবৃন্ত হও-ধৈর্্য ধর । 
কারণ তোমার এই ভাবের কথা ত ব্রজময় রা হইয়াছে, কৈ শ্যাম ত 
বিচলিত হয় নাই ! তজ্জন্যই বলিতেছি, বালক প্রেমের কি বুঝিবে £ 


১৪০ পূর্ববরাগ । 


জ্রীরাধা বলিলেন ৪-_ 


মনের মরম কথ তোমারে কি গো ভেখা। 
শুন শুন পরাঁণের সই । 

স্বপনে দেখিলু থে শ্যামল চরণ দে 
তাহ বিন্ব আর কারো নই ॥ 

রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন 
রিমি ঝবিমি শবদে বরিষে। 

পালক্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চির-অঙ্গে 
নিদ্র। ঘাই মনের হুরিষে ॥ 

শিখরে শিখগুরোল মত দাদুরী বোল 
কোকিল কুরে কৃতুহলে ৷ 

বিজ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে 
স্বপন দেখিন্ু হেন কালে ॥ 

মরমে পেঁঠল স্হে হদয়ে লাগল দেহ 
আবণে ভরল সেই বাণী। 

দেখিয়া! তাহার রীতি যে করে দারুণ চিত্র 


ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ 


রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু 
মালতীর মালা গলে দোলে । 
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেয় ছলে, 
আম! কিন বিকাইন্থু বোলে ॥ 
কিবা সে ভূরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ 
কাম মোহে নয়নের কোণে । 
হাঁসি হাসি কথ কয়, পরাণ কাঁড়িয় লয় 


ভূলাইতে কত রক্জ জানে ॥ 


শীরাপা ১৪১ 


রসাদেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল, 
অধরে অধর পরশিল । 
অঙ্গ অবশ ভেল, লাঁজ ভয়ে মান গেল, 


ভাবে ভোর চিত মোর ভাবিতে লাগিল ॥ 

তাহ! শুনিয়! চন্দ্রাবলী চমকিয়া উঠিল ! কিন্কু আত্মসম্বরণ করিয়া 
বলিল সই! স্বপ্নে বিশ্বাস ? স্বপনে অমন কত কি দেখ যায়, স্বপ্ে 
দারদ্র রাজা, এবং রাজ। ভিখারী হয়। স্বপ্নীন্তে তাহা অসার বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হয়। স্বপ্ন অলীক চিন্ত। মাত্র । 

আরও এক কথা, তোমার এই উন্মাদনা আমাদের সকলেরই 
সর্বনাশ করিবে । তুমি এখনই এমন উন্মাদিনী হইলেই চলিবে না। 
জানাজানি হইলে লোকেই বা কি বলিবে ? কালকের প্রতি তোমা 
দের মত নবীনাদের প্রেমের কথা শুনিলে লোকের টিটকারিতে বাঁচি 
বেন, আখত্মস্বন্বরণ কর । প্রতিশ্র্তির দিনের এখনও বিলম্ম আছে ॥ 
সে দিনে কি হয় তাই বা কে জানে ? জল না দেখিয়া উলঙ্গ হইলে 
লোকে মস্তিক্ষ বিকারেরই পরিচয় পাঁইকে। 

সে কথার উত্তর ন। দিয়া শ্রীরাধা বলিলেন _- 

কি পেখলু যমুনার তীরে । 
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গে। 
বিকাইলু তাঁর আখি ঠারে ॥ 

চন্দরাবলী বলিল তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তোমার 
সহিত কথা কহাও এখন বৃথা, ৷ ঘর্ি তুমি প্রকৃতিস্থা না হও, তকে 
আর তোমার নিকট আসিব না॥ তুমি যখন আমাদেরও সর্বনাশ 
করিতে বসিয়াছ, তখন কলঙ্কের ভাগী হইঝার জন্য আর কেন তোমার 
নিকট আসিব? আমি. সাবধান; হইবার জন্য আমার মতাবলমন্বিনী- 
দের লইয় নিজের যুথ্‌ গঠন্‌ করিয়া, দূরেই অবস্থান করিব॥ তুমি 
আমাদিগকে তোমার সাহায্য করিতে বঞ্চিত করিলে তোমার 


১৪২ পুর্নরাগ । 


এ এমপি ত পাই পস্পিশতিলিলাতি পট শান পাপী সিসি সপাস্পিপিপপপাপীসিপিন - পাস পাসিপাসপাস্পিস্কি 


পি স্পা পা লাশ 


শাশুড়ী ননদী যেরূপ মুখরা, তাহাতে এই অসস্তব প্রেমের ক) 
রাষ্ট্র হইলে তোমার প্রাণে বীচাও দাঁয় হইবে । তুমি এখনও 
সাবধান হইয়। আমাদিগকে রক্ষা কর । 
চন্দ্রাবলীর কোঁন কথাই যেন শ্রীরাধার কানে গেল না। তিনি 
সেই রূপধ্যানযুদ্ধনেত্রে চিন্তাকুলিত চিত্তে বলিতে আরম্ভ করি- 
লেন -_ 
চিকণ কালা গলায় মালা 
বাঁজন নপুর পায়। 
চড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে 
তেরছ নয়নে চায় ॥ 
কাঁলিন্দীর কুলে কি পেখলু' সই 
ছলিয়। নাগর কান। 
ঘর মু যাইতে নারিলু সই 
আকুল করিল প্রাণ ॥ 
চাদ ঝলমলি মযুর পাখ। 
চুড়ায় উড়য়ে বায়। 
ঈষৎ হাসিয়। মোহন বাঁশী 
মধুর মধুর চায় ॥ 
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে 
কেলি কদম্বের হেলা । 
কুলবতী সতী যুবতী জনাঁর 
পরাণ লইযু; খেল! ॥ 
ইহ! শুনিয়। চন্দ্রাবলী সঙ্গিনীদিগকে বলিল আঁর বিলম্বে প্রয়ো- 
জন নাই, সত্বর এস্থানি ত্যাগ করাই ভাল । ইহ! বলিয়া পলায়ন করিল 
বটে ; কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইল । ভাঁবিল, বর্বরনাঁশ । ভগ- 
ফান প্রেমের বশ-__তিনি মিগাই মণ্ড্ায় ভুল্নে না ॥ হৃদয়ুই তাহ 


শিরাধা 1 ১৪৩ 


1. পপ রসটা পা টি ৪7০ পি লস শী ০ পাস এ ৯ শামি সরি তা চে স্পা ৯ নিব 


রাজা! রাধা থে ভাবে াহাকে আকর্ষণ করিতেছে স্াহাে তৈ /) আমা, 
দের আশ! পুরণের আশ! ল্ুদুরপরাহত। শ্যামকে বালক বলিয়া 
উপেক্ষা করিবার জন্য রাঁধাকে যাহা বলিয়াছি মে তাহ! গ্রাহাও করে 
নাই। সে কুষ্চের মন্মা ঘথার্থই বুঝিয়াছে। ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণ এই 
উন্মীদিনারই বশীভূত হইবে তাহাতে আর সদ্দেহ মাই। এখন যে 
কোন উপায়ে ইহাকে নিবৃন্ত করাইতে না পারিলে আমাদের অভীষ্ট 
লাভের জন্তাবনা নাই । 

এইরূপ সংস্কল্প করিয়া চন্দ্রাবলী নিজ ঘুখের সখী পাঠাইয়া জটিল! 
কুটিলাকে বিষয়টা অবগত করাইবার জন্য সচেষ্ট হইতে লাগিল । 

কিন্ত আবার ভয়ও হইল, বালকের সন্হিত প্রেমের কথা বলিলে 
লোকে বিশ্বাস ত করিবেই না, উপরন্তু এইরূপ নিন্দাকারিনীদিগকে 
গালাগালি করিবে, এমন কি প্রহার পর্যন্ত করিতেও পারে । এইরূপ 
সাত পাঁচ ভাবিয়৷ চন্দ্রাবলী কিংকর্তবাবিমুটু হইয়! কালযাপন করিতে 
লাগিল। 

এদিকে চন্দ্রাবলী চলিয়া গেলে কিয়ঙ্কাল পরে ললিতা, বিশাখা, 
স্চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রজদেবী, তুঙ্গবিষ্ভা, ও স্দেধী বহু 
সথীর সহিত সমাগত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীরাধা সখীদিগকে 
দেখিয়া কোন কথা ন। বলিয়া অবিরাম অশ্রধারায় বক্ষ£ ভসাইতে 
লাগিলেন । তাহারা নান। প্রকারে তাহাকে সাম্তৃনা দিবার প্রয়াস 

পাইলেন, কিন্তু যেন কোন কথাই তীহার কর্ণে গেল না, দ্বিগুণ বেগে 

আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

বিশাখা উপায়ান্তর ন। দেখিয়া টাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধারে ধীরে 
তাহার কাণে কষ্ণচনাম শুনাইলে কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রকৃতিস্থা 
হইলেন এবং সখীদিগকে সমাগত দেখিয়া যেন কিছু লজ্ভিত হইয়া 
তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহ! দেখিয়া ললিতা 
বলিলেন, সই ! আমাদের জন্য তোমাকে ব্যস্ত সমস্ত হইতে হইবে 


শি 


১৪৪ পরবারাগ ৷ 
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না। | তুমি সথ ুস্থ হলের আমর! সুখী হই, তোমার ₹ জন্যই আঃ মামাদের 
চিন্তার সীমা নাই, আমর। কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি- 
তেছি ন!। শ্রতিশ্রতির দিনের এখনও অনেক বিলম্ব । চিন্তায় 
তোমার শরীর যেরূপ শীর্ণ বিবণ ও কালিমামধ হইয়া গিয়াছে, 
ইহাতে আমরা বড়ই কাঁতির হইয়াছি। আমাদিগকে বদি বাঁচাইতে 
চাঁও, তৰে ধৈর্্যাবলম্বপদদ কর । তোমার শাশুড়ী ননদীর যেরূপ 
খ্যঁতি আছে, তাহাতে তৌমার কোনরূপ কলঙ্কের কথা! শুনিলে 
আর কি তাহারা তোমায় রাখবে? গঞ্জনায় তোমার প্রাণান্ত 
হইবে। কিন্তু ভাগ্যের ভাল যে, কালার্টাদ এখনও বালক | তজ্জন্ 
্কালাগ্রেম লোকে বিশ্বাস করিবে না। সংবাদ পাইলাম চন্দ্রাবলী 
নাকি আসিয়াছিল ? চন্দ্রাঁবলী আমাদের সহিত একত্রে কাতায়নী 
পূজায় যোগদান করিলেও সে তোমার সৌন্দধ্যের হিংসা! করে। 
সে ঘখন আসিয়া ছিল, তখন একটা কিছু না কিছু বিপদ ন। 
ঘটাইয়| ছাড়িবে না । এজন্য আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে 
হইবে । আমর! ইতিমধোই অষ্ট সখীর যুখ গঠন করিয়াছি ; তোমার 
সুখ স্পাচ্ছন্দ্য বিধানই আমাদের কাজ। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই 
আমরা অভীষ্ট লাভ করিব। তোমাকে স্থস্থ না দেখিলে কোঁন 
কার্ধ্যেই আমাদের উত্সাহ থাকে না। কিন্ত্ত আর একট] স্থখবর 1 
তোমার জন্যও শ্যাম ব্যাকুল। তথাপিও তিনি নিদিষ্ট দিনের জন্য 
অপেক্ষা! করিতেছেন । তোমার আকর্ষণে তিনি বিচলিত হইয়াছেন 
বলিয়াও বিশেষ সংবাদ পাইয়ীছি। কিন্তু ভাই তাহাকে সাধারণ 
মানুষ ত ভাবিতে পারি মী। তজ্জন্য তাহার কপার উপর নির্ভর 
করিতে হইবে। বুঝি যে, যিনি অনায়াসে ছত্রকের ম্যায় গিরি 
ধারণ করিতে পারেন, তীহ্থার অসাধ্য ও অসম্ভব কাধ্য কি আছে? 
তাহা৷ হইলেও তাহার নিকট আমর হানবুদ্ধি ) তাহার উদ্দেশ্য বুঝি- 
বার সাধ্য আমাদের নাই। যাহ! হউক, আমরা এক বুদ্ধি ঠ1ওরাই- 


শীরাধা। ১৪৫ 


ঘ:ছি, তুমি ত উত্তম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পার, তুমি প্রত্যহ তাহ 
গস্কৃুত কর, আমরা গোপনে তাহা যশোমতী দেবীকে দিয়া আসিব । 
“নি তোমার স্বহস্ত পক মিষ্ঠান্ন প্রার্থনা করিয়া ছিলেন এই জন্য যে, 
হর্বাসাঁর বর প্রভাবে তোঁমার হস্তের পক্ষ মিষ্ঠান্নাদি ভোজ্য দ্রব্য যে 
'ভাজন করিবে তাহার আয়ুঃ বুদ্ধি হইবে । স্থতরাং তাহ! পাইলে যশো- 
নহী ও নন্দমহারাঁজ অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন এবং উক্ত মিষ্ঠান্নাদি 
ভজ্য ড্রব্যের সংবাদ তাহারা গোপাঁলকেও বলিবেন। এইরূপে 
গোপাল আমাদের প্রতি কৃপাসম্পন্ন হইবেন। এইরূপে গোপালের 
দর! করিয়। আমরা সেই দিনের জন্য আনন্দে অপেক্ষ। করিতে পারিব। 
কারণ গোপাল সর্ববদ্রষ্টা, তাহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। 

বিশাখা আসিয়া বলিতেছিল যমুনায় তোমার রূপ দেখিয়। 
হারও নাকি ধৈর্যচাতি ঘটিয়াছে। তোমার সঙ্গলাভের জন্য 
চাহারও আগ্রহের সীমা নাই । তবে তিনি সত্যসন্ধ তাই ধের্ধ্য- 
"রণ করিয়া আছেন । তজ্জন্য বলিতেছি সই ! আমাদের কাত্যায়নী 
জা সার্থক হইয়াছে । তুমি ধৈধ্যধারণ কর। তুমি অধীর হইলে 
"গর উপেক্ষা করিয়া আমাদিগকে পাইয়া বসিবে। ভুমি ধৈর্যাধারণ 
বিয়। গাকিলে তীহার প্রতিশ্রতির দিনও নিকটবর্তী হইয়! 
[নিবে । নাগর অধীর হইলে আমাদের অভীষ্ট সহজেই লাভ: 
ঠবে। তজ্ভন্য বিশেষ যত্বু করিয়। তোমার উন্মাদনার লক্ষণ গোপন 
খিতে হইবে। 

রাধিকা! বলিলেন সই ! তুমি যাহা বলিলে তাহা। বাবসায়াত্মিক। 
দ্ধি বটে, কিন্ত্র আমি যে ধৈর্ধা ধারণ করিতে পারিতেছি না । শ্যম- 
প মনে আসিলেই যে আমীর চেতনা লোপ হইয়া যায়। তবে 
তামরা আমার সঙ্গে থাকিয়া শ্যাম-সেবা-রূপ কম্মে আমায় নিযুক্ত 
খিয়া চৈতন্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা কর, ইহাই আমার ইচ্ছ।। 
পাকী থাকিলেই আমার শ্যামরূপ মনে জাঁগে। তোমাদিগকে 
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দেখিলে আমার আশার সঞ্চার হয় তড্জন্য আত্যন্তিক আগ্রহের 
কৃতকটা অবসান হয়। সই! তোমর! যাহ হয় কর। আমি আমার 
নিজ সত্ব! হারাইয়াছি, এখন তোমাদের আশ্রিত, আমার এই দেহ 
লইয়া তোমর1 যাহা করিতে হয় কর, আমার ভাল মন্দ জ্ঞান রহিত 
হইয়াছে । 

ললিতা বলিল--সই ! তুমি যদি অধীরা না হও» তবে প্রতি- 
শ্রুতির দিনের জন্য ব্যস্ত না হইয়াও আমরা অলক্ষ্য হইতে শ্যামরূপ 
দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি । এবং তিনি যর্দি কোন দিন তোমায় 
€দখিয়াও ফেলেন, তাঁহীতেও তুমি বিচলিত হইও ন1। 

রঙ্গদেবী বলিল--সই ! ধীরা অধীরার কথা৷ নয়। শ্যাম যাকে 
টানে সেই হয় অধীরা। কারণ শক্তি থাকিলে ত টান সহা করা 
যায়, নতুবা টলিতে হয় ! 

চম্পকলতা--তাহাও সত্য ; আবার সূর্ধ্য কিরণ সর্বব পদার্থে 
পড়িলেও পন্মরাগ মণিতে যেমন প্রতিভাত হয় এবং তাহার ওজ্জ্বল্য 
বাড়ে, মাটীতে কি তেমন হয়? আমাদের সই রাধা পন্মরাগমণি ! 
অন্ধকারেও ওজ্ভ্বল্যের সীম নাই ; তাহার উপর শ্মামসুধ্যের কিরণ 
পড়ায় রূপে জগণ্ড আলে। করিয়াছে । 

 ইন্দ্ুরেখা-না সই, তাহা নহে। কালীয়-ফণিভূষণ শ্যামনীল- 

মণি নিজ উদরান্ন সংস্থানের ছুর্ভাবন। নিবারণ জন্য পন্মরাগমণিকে 
গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে । 

স্থচিত্রী-_সে কি রকম? 

ইন্দুলেখা__ফণী যেমন মণিকে নিজ বদন মধ্যে সযত্বে এইজন্য 
রক্ষা করে যে, তাহার প্রভায় আলোক ভ্রমে, রূপের কাঙ্গাল কীট 
পতঙ্গীদি নিকটস্থ হইলে তাহাদিগকে ধরিয়ী ধরিয়া আহার করিবে। 
তত্রপ আমাদের সখী শ্রীরাধার অঙ্জজ্যোতিঃতে শ্যামসুন্দরের অঙগ 
পুষ্টির অভিলাষ আছে তাই আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশী! 
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শ্যামের কথ! পড়ায় শ্রীরাধার নয়নদ্বয় অঞ্ুজলে ভরিয়া উঠিল। 
নিজ্ভনে কীদিয়া কাদিয়। রাধার নয়নদ্বয়ের কোণ আুভিয়া, গিয়াছে, 
দিয়! মা চক্ষুদ্য় মুই দিয়া বলিল সই! একটা গান নগরাই 
শোন। আমরা সবাই অভাগিনী, আমাদের দুঃখের অস্ত নাই। 
আমরা আসিলাম তোমার নিকট জুড়াইবার জন্য; তুমি অধীর! 
হইলে আমরা দাড়াই কোথায়? তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা 
স্ন্ব ছুঃখ বরণ করিতে কিছুমাত্র কুস্তিতা নহি । তুমি আমাদের প্রাণের 
প্রাণ। তোমার প্রাণের মণ্্ আমর! বুঝিয়াছি। আমাদের প্রাণ 
দিয়াও যদি তোমার প্রাণ রক্ষা হয়, আমর অনায়াসে এখনই তাহ। 
করিতে প্রস্তত। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগকে তোম!র 
প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমরা তোমার শুল্ক মুখ দেখিতে পারি না। 
তুমি দিবা নিশি দি এমন করিয়া কীদ, তবে আর কতদিন জীবিত 
থাকিবে? প্রতিশ্রুতির দিনও নিকটবর্তী হইতেছে । তুমিই আমাদের 
একমাত্র ভরস1। আমাদের আর অন্য কোন বাসনা নাই। কেবল 
তোমার বাসন। পুর্ণ করাই আমাদের কাজ। তোমার এই অভূতপূর্ব 
ধ্যানে_-তোমার এই অনন্যচিন্তায় আমাদিগকে ক্ু্ম্ান্সুহ্বী করি- 
য়াছে। কৃষ্ণের কি অপূর্বব মহত্ব তাহ! বুঝাইতেছে। তুমি কৃষণা- 
মুরাগিণী__তুমিই একমাত্র কৃষ্ণকামিনী__কৃষ্ণভামিনী__কৃষ্ণভাবিনী । 
প্রতিশ্রুতির শুভ মূহুর্তে তোমাকে মধ্যবপ্তিনী করিয়া আমরা তোমাকে 
কৃষ্ণসমীপে পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদের বাসন! চরিতার্থ করিব। 
তোমার অন্তরের সব কথা৷ আমরা জানি। ভাই! কেঁদোন।। তুমি 
কাদিলে আমাদের প্রাণ বাচে না। 

আনন্দ পাইবার জন্যই তোমার নিকট আসি। তুমি ষে 
হলাদিনী--তুমিই যে ব্রজের আনন্দদায়িনী। ব্রজনাথ যে তোমারই 
আশাধু জীবন ধারণ করিয়া আছেন । তিনি যে প্রেমের কাহ্াল £ 
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সে প্রেম তোম। ভিন্ন ব্রজে আর কাহাঁতেও নাই, তিনি তা* 
জানিয়াছেন। প্রতিশ্রুতি পালনের দিন তাহার গমুচিত পরীক্ষ 
হইবে। 
ব্রজে সকলেই তাহাকে বালক বলিয়। উপেক্ষা করে, কিন 
তিনি কেমন বালক ভ্াহা অংমরা জানি। তিনি যে মহামহীয়া। 
অনন্ত শক্তির আধাঁর, সর্বদেবদেব, তাহার এত প্রমাণ পাইয়া 
কি আরও অবিশ্বাস থাকে ? তিনি ইচ্ছাময়। তীহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে জগতে এমন কে আছে ? সই! তি 
যেমন কীদিতেছ, তিনিও তোমার জন্য ততোধিক কীদিতেছেন! 
তিনি ভক্তপ্রীণ ! কেবল প্রতিশ্রুতির দিবসের জন্যই তিনি অপেক্ষ 
করিতেছেন । তীাহারও চাঁঞ্চলযের অনেক সংবাদ লইয়। আসিয়াছি 
তুমি একটু শ্ুস্থ হও। তোমার জন্য তিনি কিরূপ চঞ্চল তাহা 
নিদর্শন একে একে বলিব। 
এখন একট গান গাই শুন £-_ 
সই ! মনের মানুষ পেলে 
কত কথা বলতে ইচ্ছ৷ হয় গো তারে । 
আদর করে, সোহাগ ভরে, গলাঁটি তার জড়িয়ে ধরে, 
চোখে রেখে চোখ, ভেসে যেতাম অশ্রুধারে । 
যেন ছাড়তে তারে চায়না মন 
করে তারে আপন জন 
প্রাণ বিনিময়ে দিযে প্রাণ 
লুকাইতাম তার প্রাণেরি ভিতরে ॥ 
তার স্তবখে সুখী, দুখে দুখী দরদী হয়ে 
প্রাণেরে বেদন৷ তার ধরিতাম গে, অন্যরে ॥ 
করিতাম কত সেবা দিন রাত ধরে 
ঘজাইতাম তারে মনোমত করে &. 
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খাদয়াতাম কৃত ক্ষীর ননী সরে, 
মিষ্টান্ন করিয়ে পাক ধরিতাম অধরে। 
আজ্ঞীকারা দাসী হয়ে আজ্ঞার অপেক্ষা করে 
থাকতাম উৎকর্ণ হয়ে, অভ্যঞ্জন ফুল চন্দন লয়ে, 
পাত বসন বনমাল। করে ধরে ॥ 
চন্দনে চিত্রিত করিতাম গণগুদ্বয়, 
চিবুকে লিখিতাঁম ফুলধনুচয়, 
মদনমোহুন হেরে, মদন কাপিত ডরে, 
বন্ত্রাঞ্চল দিয়ে মই অধরে 
হাসিতাম কত জানাব কারে ? 
গান শুনিয়াই শ্রীরাধ। মুচ্ছিত হইযু। পড়িলেন। সর্বব শরীর 
মুহুমুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। অশ্রুধারায় বক্ষঃ প্লাবিত হইল । 
ললিত ভ্রীরাধাকে ক্রোড়ে লইয়। ব্যজন করিতে ও বিশাখা কর্ণে 
শ্যাম নাম শুনাইতে লাগিল । 
সখীদিগের ছুচিন্তা ঘনীভূত হইয়। উগ্ঠিল। চম্পকলতা অপ্রস্তুত 
হইয়া অপরাধিনীর ন্যায় শুফষমুখ হইলেন। তীাহার। কি করিবেন, 
সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন । তীহার পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন আর ত 
অপেক্ষা কর! যায় না। প্রতিশ্রুতি দিনের অপেক্ষা করিলে বুঝি 
রাধার আর প্রাণ থাকে না। অতএব কৌশল অবলম্বন করা যাউক। 
যমুনার ঘাটে লইয়া গিয়াও শ্যামেরও ব্যাকুলতা রাধাকে না দেখাইলে 
এই অত্যধিক আনুরক্তির বিকারের ঘোর কাটিবে না। সখীর 
এই প্রকার আত্যন্তিক আকর্ষণে শ্টামও বিশেষ চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে। 
ভক্তের এইরূপ টানে ভগবানের প্রতিজ্ঞা বা; অজীকার প্রায়ই ভাজে । 
স্বুতরাং গ্রুতিশ্তি দিনের যাহ'ই হউক, এখন বর ঝাচাইবার 
উপায় করিত্তে হইবে । 
ইত্তিমধ্যে ললিতার শুশ্রুষ! ও. বিশাখার নাম-রসায়ন পানে শীমতী 


১৫০ ৮৬ | 


ছি পি এ শা পি পাসছি পট সদ শট পপি পপ লন পা 


রাধিকা সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়। ললিতাকে জড়াইয়। 
ধরিয়৷ কাদিতে লাগিলেন । 

ললিতা বলিল সই! আমরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। আর 
প্রতিশ্রাতি দিনের অপেক্ষা করিব না। আজই আমরা তোমাকে 
শ্যামের করে সমর্পণ করিয়। আমাদের কর্তব্য সমাপন করিব। পরের 
বোঝ। ঘাড়ে লইয়৷ সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি কখন কি হয় ; শ্যামের 
জিনিস শ্যামকে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব। শ্টাম তাহার গচ্ছিত 
ধন লইয়া যাহা ইচ্ছ। করুন-_চাঁই টাযাকেই রাখুন, কি বিলাইয়াই 
দিন ! 

বিশাখা-_-তা। আবার বলতে, তার ব্যবস্থা আমর! সব করেছি। 
রাখালদের আড্ডা ত এ যমুনার তটে । রাখালরাঁজ শ্যাম ত যযুনার 
ঘাটে কদম তলায় দাড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে প্রত্যহই ব্র্গবালাগণে জ্বালা- 
তন করচেন। আর আমাদিগের বললেন আগামী শরণ্কালে তোমা- 
দের বাসন পূর্ণ করব। আবার এদিকে দেখছি, যমুনার ঘাটে মাঠে 
ব্জবালাদের বাহির হুওয়। দু্ষর হয়ে উঠেছে । একা পাইলে ত রক্ষা 
নাই, আড় চোখে চাওয়া _বাশীর সঙ্কেত! কাপড় ধরিয়া টানাটানি 
কলসী কাড়াকাড়ি, দেবতার নৈবেছ্ কেড়ে খাওয়া, ফুলের মাল কেড়ে 
নিয়ে গলায় দেওয়া_কীচুলি ছেঁড়া আলিঙ্গন চুম্বন !-_বাঁকি আর 
রৈল কি ?__যিনি এত উতল। তাঁর আবাঁর প্রতিশ্রুতি কি?_তিনি 
মজা করচেন আর আমর! কেঁদে মরছি ! 

তাহ! শুনিয়। শ্রীরাধার যেন চমক ভাঁঙগিল! তিনি কতকট। 
বিস্মিত, কতকটা৷ ক্ুদ্ধ, কতকট অহিমানিনী হুইয়া' বলিলেন-_-বলিস্‌ 
কি ?-_য বল্লি-_-সতা ? 

বিশাখা-এক চুলও মিথ্যে নয় ! 

সখীরা দেখিল-_তাঁহা শুনিয়া শ্রীরাধার মুখ লাল হইয়া 

উঠিল! মুখ ভ্বোক নাক কান দিয়া! যেন আগুণ বাহির হইতে জাঞ্জিল ! 


লী পেশ শীত ৬ স্পিন শি পাটি পাপা লিপি তাস তত তত 


শ্রীরাধ। | ১৫১ 


সমন সি পি পাস কত কপি শী শপ লি স্পণ ৯৮ পেস পি শা ৯ পাপ পপ ০০ পাস পাতি ০০ 


এ পদ স্পিরিট পশমী পিস পা সরস, পোলা অন কউ পো তো পোপ পাস ত ৫১ ৭৯ স্পা শ্থিথারিটি 


ললিতার ইঙ্গিতে বিশাখা জল আনিয়। শ্রীরাধার মুখে চোখে দিয়! 
ধুইয়! দিল। 

শ্রীরাধ বলিলেন সই ! শ্টামের কথা আর আমার নিকট বলিও 
না । 

তাহ। শুনিয়। সখীরা অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে 
লাগিল। 

ললিতা বলিল-_রাম ! বাম! ও কথ! আবার মুখে আনে ? 

বিশীখ। বলিল-_বাঁচ। গেল ! একটা দুর্ভীবন। ঘুচিল-__আঁজ 
নখে নিদ্রা হবে । আমরা সব সখী মিলে ধমুনায় গিয়ে চল শ্টামের 
কীন্তি দেখি । 

শ্রীরাধা বলিলেন_ না না৷ আর কীত্তি দেখা দেখির প্রয়োজন 
নাই । আমরা যমুনায় গিয়া ম্লান করিব-_-চলিয়া আসিব, কোন দিকে 
চাহিব না । 

ললিতা বলিল-_হ1--ইহা'ই অত্যুত্তম ! 

বিশীখ। বলিল-তাহ1! যেন হইল, কিন্তু আমর! যদি এদিকে 
ওদিকে না চাই,._-তবে কে কখন আসিয়া কাপড় ধরিয়। টান দিলে 
লোকের মাঝে অপ্রস্তুত হইব। 

ললিতা-_-আচ্ছা, তাহাই হইবে, তোমাকেই চৌকিদার রাখা 
হইবে; আমর! চাহিব ন।। 

বিশাখা তাহ। ত অত্যুত্তম কথা । আমি ত বাঁচিব, তাহার পর 
যাহার অদৃষ্টে যা! আছে তা৷ হবে । কারণ, ন। বলিলেও তাহার হাতে 
নিস্তার আছে ? রাখালরাজ কি লোৌক লজ্জার ভয় রাখে? 

শ্রীরাধা_-তামাস নয়, আর ওকথ। বলিও ন|। 

ললিত।-_বিশাখ! নেহাঁৎ বেহায়া ! আরও সে কথ! মুখে আনে ? 
যে চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী, আমাদিগকে প্রবঞ্চন! করিয়া আপনি 
নিত্য শুতন আনন্দে মগ্ন ; তাহার সঙ্গে আবার কথা, ন তাহার প্রতি 


হি | নি, 


ত পি পা শা পিএ এ ১ শাস্পিলাসি পাত সিসি এসি লাস্ট পট এ স্মিত ০ ৮ পিপিপি সি শিিাশি শি পাপ শিট পি 


আবার চাওয়া 1 আমরা যদ ন! চাই তবে তাঁর সাধ্য কি যে [আমা 
দের গায়ে হাত দেয়? 

বিশাখা -আমার কন্থুর হয়েছে ভাই, আমি কি অত সব জানি? 
ঠিক বলব ভাই, না চাওয়াই মঙ্গল ! যেহেতু তার চোখে চোখ পড়লে 
আর কি রক্ষে আছে £ কুমারী পোকার আরসোল। ধরার ন্যায় আর 
কথাটি কইবার যো নেই ! বেরালের গলায় ঘণ্টা ধাধবার যুক্তি ত 
হ'ল, কিন্কু বীধবে কে সেইটাই দেখব। 

ললিতা-__রাখ রাখ, তোর ও সব কথা এখন রাখ । আঁজ আমর 
খেয়ে দেয়ে খুব ঘটা করে সবাই মিলে মধ্যাহ্নকালে যমুনায় গিয়ে 
গা ধুয়ে আসব, দেখি কে কি করে! 

বিশাখা-উভ্ভম পরামর্শ ! 

ইতাবসরে কুটিলা' আসিয়া ললিতাদি ব্রজবালাগণে মধ্যাহ 
আহারের জন্য আহবান করিলে সকলেই আনন্দে যোগ দান করিয়! 
ভোজনে বসিলেন । 
বধুকে আজ বেশ প্রকুতিস্থ দেখিয়৷ কুটিলার আনন্দের সীম! 

রহিল না। অত্যধিক আনন্দে তাহাদিগকে ভোজন করাঁইতে 
লাগলেন । 

সকলেই আনন্দে ভোজন করিতে লাগিল কিন্তু শ্রীরাধা৷ নিজ 
ভোজ্যপাঁত্র হইতে খাগ্য তুলিয়া তুলিয়া সখীদিগকে দিতে লাগিলেন । 
মুখে কথ। নাই, অভিমানে মুখের ভাব অন্যরূপ হইলেও তাহা যেন 
চাঁপিবার চেষ্টা করিয়৷ বাহিরে চিন্তাশুস্যতার পরিচয় দিবার ভাব 
দেখাইতে লাগিলেন । 

ললিত! জটিলারকে বলিল মাসি! তোমার বৌয়ের পাতে কিছু 
নাই, ওকে দাও । 

শ্রীরাধা বলিলেন__না, না, আমার আর প্রয়োজন নাই, আমার 
পেট ভরিয়াছে, ইহারা বেশ খাইতে পারে, ইহাঁদিগকেই দিন। 


্রীরাঁধা ১৫৩ 

জটিল। মিষ্টানের স্তুপ স্তরে স্তরে রাখিয়া বলিলেন খাওনা ম] 
খাঁওনা, আমি সবাইকে দিচ্চি। 

ইহা বলিয়া বধূর ভোঁজ্যপাত্রে ক্ষীর সর নবনীজাত মিষ্টান্নাদি 
দিয় ধীরে ধীরে খাইন্ডে বলিলেন | 

ললিতা মুখ টিপিয়া টিপিয়! ভাঁসিয়া বলিল মাসি মা! বৌ না 
খেক খেয়ে আরও রোগা হয়ে বাচ্চে। আমাদের ঘরে যদ্দি এত 
ক্ষীর, সর, ননী গাক ত, আমরা কত মোটা হতুম ! 

জটিলা বলিল সে কি বাছা ! ঘরে খেতে পাও না? এখাঁনে যে 

খাবার লোকের অভাবে কত নষ্ট হয়, তা বাছা তোমর। ঘখন তখন 
এসে খেয়ো। এও ত তোঁমার্দেরই ঘর। খাও বাছা খাও !-বাঁলঘ। 
ঢুই হস্তে ভলিয়া ললিতার পাতে মিষ্টীন্নের রাশি ঢালিলেন ! 

তাহা? দেখিয়া সকলেই হ1 হ। করিয়া হাসিয়া উঠিল ! 

শীরাধাও হাসি চাপিতে পারিলেন না, তাহাঁরও মুখে হাসি 
ফুটিয়। উঠিল ! জটিল তাহার কারণ ন। বুঝিয়! অন্য সকলেরই পাতে 
সিষ্টান্নাদি ঢালিতে লাগিলেন এবং নিঃশেব করিয়। উঠিয়া গিয়া আবার 
কতক আঁনিয। বসিলেন। তাহা দেখিয়া! সকলেই সমস্বরে বলিল আর 
না নাসি মা! আর আর না, আমাদের যে পেট ফাঁটবার উজ্জুক 
হয়েচে। তুমি আমাদের সামনে থেকে উঠ, আমাদের আর কিছু চাই 
না, তোমায় দেখে আমাদের ভয় হচ্চে মাসি মা! ভু'ম সরেযাও। 

তাহ! শুনিয। জটিল হাসিতে হাসিতে গৃহান্তরে চলির। গেলেন। 

জটিল চলিয়! গেলে আবার হাঁসির রোল উঠিল । 

বিশাখ। বলিল--ললিতে ! কেমন জব্দ । 

ললিতা বলিল -আমি এক নই সবাই ! 

বিশাখা _কৌকে মোটা করবার উপদেশ দিতে গিয়ে নিজের 
মোঁটা। হবার ইচ্ছেটা কি মাসী মা আর ন। বুঝেচেন, তাই তোমাকেও 
মোটা হবার ওষুধ দিয়েচেন। 

৬ 
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শক্া০ পর্ণ সি ০ ১ 


ললিতা__বিণা খা! আজ এক মজ ধরা বাবে, এত ত কেউ 
খেতে পারব না; এক কাজ কর, স্থালী শুদ্ধ সব যমুনায় নিয়ে গিয়ে 
সেখানে বিলান যাবে। 

মহা লমারোহে ভোজন সমাপ্ত হইলে ভ্রজ-কুমারীগণ সঙ্গত 
করিতে করিতে যমুনায় অবগাহন জন্য গমন চু লাগিলেন। 
সঞগীতের শব্দ শুনিয়া পথিস্ধ্যে দলে দলে ব্রজবালা আলিয়! 
বোৌগ দিভে লাঁগিলেন। এইরূপে তাহাদের দল পরিপুষ্ট 


স্ পো 


তে লাগিল। অবশেষে তাহার বন্দ্রহরণ-ঘাঁটে গিয়া উপস্থিত 


লি পি পাস কটি শান পিসি পাপী স৮ পাস পলা পা লাস শসা ১ লা শি ৮ লপি ও শশী স্পশিত শি 


আজকুমারী দের সর্জীতের মধুর ধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া 
বেজ রাখালিগণ কুমারাদের সানিধ্যে আগমন করিতে লাঁগিল। 
রাখাল-রাজ নন্দনন্দণকু্ণ দূর হইতে কুমারাদিগের এই অভিমান 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । 
টি বিশীখা, চম্পকলতা, ইন্দ্ুরেখা পরভতি আরাধাকে 
রে ঘিরিয়। ঘাটের স্ফটিক নিম্মিত সুবুহৎ চহরে উপবেশন 
রা সমস্থরে যমুনা স্ততি গান করিতে লাগিল। গান শুনিয়া 
লক বালিক, কুমার কুমারা, প্রো পোড়া ও বুদ্ধ বৃদ্ধাও অনেকে 
আঁ জী জমিল। ক্রমশই তাহাদের আসর জমিয়া উঠিল । কিয়তক্ষণ 
পরে স্তুতি সমাপ্ত হইলে সকলেই বমুনাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করি- 
লেন। কুনাঁরাগণ প্রণতা হুইলে জনতা ছত্রভ্গ হুইয়া চলিয়া গেল। 
অনন্তর ব্রজ রাখালগণ কুমারীদের স্থালীস্থ মিব্টান্ন দর্শন করিয়া গিয়া 
প্রীকুঞ্চকে কি বলিল। অনন্তর কৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীদাম, স্থদাম, দাম, 
বনুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি আসিয়া কুমারীদের স্থালী আক্র- 
মণ করিলে কুমারীগণ বলিল ইহ! আমাদের উচ্ছি, আমরা যমু- 
নার কুশ্মদিগকে প্রদ্দান জন্য আনয়ন করিয়াছি, ইহ তোমরা ম্পর্শ 
করিও না । তোমরা ক্ষুধার্ত হইয়া থাক আমরা গৃহ হইতে উত্তম 
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কাক 
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শাসিত জপ ৭ তশ শিলা লী পপান্পি পাস্পাশিন তি লাস ৮. পা শিশ তত ৮ পাস্পিতিস্পশরপিতি ওপাস্পরশীদ লস্ট পা পাম্পি সি পিপি শ ৯ 


৭৯ প্রি 


খাছ আনয়ন করিয। দিব। ভোগা! অপেক্ষ। কব, আমন! হস্ত মুখ 
প্রক্ষালন ও গাত্র ধৌত করিয়া শুক্ষবন্ত্র পরিধান পূর্ধবক বমুশা- 
দেবীকে মাল্য দান জন্য আগমন করিব। বিশেবতও আজ আমাদের 
প্রিয়সখী রাঁধারাণী? ব্রত উদ্যাঁপনের দিন। আমর। নিয়ম করিয়া 
বযুনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য যথুনার পুজাঙ্চন!দি করিয়। 
খুন! সলিলচারী মহ্স্য কৃম্মাদিগকেও পরিতোষ পুর্নক ভোজন 
করাইব। ব্রতের নিয়মানুসাঁরে সখী রাধারাণী কোন পুরু, এমন কি 
নালকেরও মুখ দশন করিবেন না। অতএব তোনর। সত্বর এস্থান 
হইতে প্রস্থান কর। কি জানি, কাহ'কেও দেখিয়। ফেলিলে তত 
ভঙ্গ হইবে। ত্রতভঙ্গ হইলে পুণরায় ছয়মান ব্রত শিয়ম পালন 
করিতে হইবে । 

রাখাল বালকগণ বলিল, তাহা উন্তম কথা, আমতা কিন্তু ক্ধাও । 
যমুনার মংপ্য কুশ্ম অপেক্ষ। আমা'দগকে অমদাঁন করিলে ক্ষ পানের 
সম্ভাবনা নাই? 

টানি কথ। হইতেছে নী । আমরা বসুনাৰ ব্রত 
করিয়াছি, যমুনাকে পুঙ্গার্চণা ও ঘগ্ুনায় অবন্থত অন্য কক্মাদন 


গীতি সাথনই আমাদের কাসন।। আরও, আসব, স্থ!লীতে যে সমুদয় 
মিষ্টাননাদি আনিয়াছি তাহ! টক উজির শিবশিউউ । উদ্িষ্ট 


ব্য তোষাদিগকে দিই কেমন করিয়। ? ভোদর। ব্রজের দুল'ল-_- 
আমাদের ভাই। 

রাখাল ঝবালকগণ বলিল ভাহা আরও উত্তন। তোসর। যখন 
ভগিনী, তখন তোমাদের উচ্ছিষ্ট ভোঁজাদাঁনে কুঠিতা হওয়া উচিত 
নহে। তোঁমরা দিদি, তোমাদের উচ্ছিষ্ট আমাদের পক্ষে দেবতার 
প্রসাদ । আমরা তোমাদের আর কোন আপত্তি শুনিব না, তোমর! 


না৷ দিলে আমর বলপূর্ববক লইয়া যাইব ; ইহাই আমাদের রাখাল- 
রাজের আদেশ । 
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বাটি পি পা সি পা সপ সী সপ পিপি ২ত 5 ৭ উপ আসি উপ সাত সত 4 পিতা ২ পিক ক 


বিশাখ। বলিল-_আচ্ছা আর গো লযোগের প্রয়ো্গন। নাহ, 
তোনরাঁ আঁমীদের সকলেরই থালী লইয়া যাও কিন্তু গ্রীরাঁধার থাঁলিটা 
দেওয়া হইবে না । 

রাখাল বালকগণ বলিল তাভ1 হইবে নাঁ। তোমাদের কাঁহাঁরই 
থালী না দাও, তাঁহাতে ক্ষতি নাই, রাধারাণীর অন্নপাত্রের প্রয়ৌজনই 
আমাদের বেশী। কারণ সখা কানাই তাহার প্রসাদ এাভণের জন্যই 
আজ সমস্ত দিন উপবাসী আছে । আমর। গৃহ হইতে ক্ষীর, সর ননী 
মাখন ও মিষ্টানাদি বাহা আনিয়াছি তাহা সমস্তই ম্জত আাঁছে। 
কানাই খায় নাই বলিয়া আমরাও খাই নাঁই। কানাইকে খাওয়াইয়। 
তবে আমরা সকলে খাটব। কানাই আজ রড়ই চঞ্চল ও বিবপন। 
কাহারও সহিত কথা নাই, কাই [হারও দিকে চাহে নাই। আজ সহসা 
কেন এমন বিযপ্র হইল তাহ। বলিতে পারি না। অনেক সাধ্য সাধ- 
নার পর স্ববলকে মাত্র ৫ “ভাই সবল! বদি তুমি আমার 
প্রণ রাঁখ তবেই থাকিবে, নতুবা আজই সন্ধ্যর পর যমুনার প্রাণ 
বিস্জন করিব । 

স্ববল জিচ্ঞাসা করিল, কেন ভাই কি হইয়াছে? তাহাতে 
কানাই বলিন, স্থধ্ল ! আমি থাহার জন্য পরাণ ধারণ করি, সেই আজ 
সখীদের নিখা। কথায় আমার উপর অভিমান করিরাছে, আমার আতা! 
ভিয়নাঁন হইয়া পড়িগ্নাছে, তাহার প্রমাদ ভিন্ন আমার আত্ম-প্রসাদ 
লাভ হইবে নী, সেই প্রসাদেই আমার দেহে বল সঞ্চার হইবে । 

অতএব দিদিগণ ' তোমাদের পায়ে ধরি আমাদের সখাঁর প্রাণ 
রঁচাও, নতুবা সখার সহিত আমরাও যমুনার জলে প্রাণ বিস্জন 
রুরিব। 

তাহা শুনিবামাত্র প্রীরাধ। স্থালী হস্তে দীড়াইয়। উঠিয়া! বলিল 
সুবল ! আমার ব্রত ভঙ্গ হইল, এই আমার প্রসাদ লইয়া গিয়া 
এখনই তোমাদের সখাকে থাওয়াইয়া। তাহার প্রাণ রক্ষা ক্র। 


পাস ছাপ পিতিস্ছিত ৯০৩২ স ১ািলা আপন সা ৯৩ পির 
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শসসপালা শি নক 
সি পপ পাস্সি পাশপাশি পাশ লী পি পঠিত 45 পি পানি পাটি পাস শী ৭ টি তাপ পথ ২০ ৯.০ পাশ উ তি পাশ পাপা পাস সস পস্পিশসটি পা সি পাস পা সিসি ছি তা সস পেস পা পি পি, এ ০ 


উহ। বেয়া রাধা সুলের হস্তে স্থালী প্রদান পৃর্নক ব কম্পিত 
কালবরে এক দু'গ্তে দূরে চাহিয়া বলিল তোমাদের সখার কুশল 
সংদাদ টন আনার প্রাণ রক্ষ। করিও" 

হৃবল সানন্দচিন্তে আচ্ছ। বলিয়। দ্রুতবেগে প্রসাদ লইয়া গিয়। 
রাখাল-রাজের নিকট উপস্থিত হইলে আনন্দ কোলাহল উখিত 
হুইল। অদুরে তাহাদের আনন্দধ্বনি ব্রজবাঁলাগণের কণে প্রবেশ 
করলে তাহারাঁও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়ী উঠিল। এবং দেখিল কুষ্ণ 
স্থালী হউতে মিষ্টান্ন লইয়। প্রথমতঃ আপন বদনে দিয়া আনন্দ সহ- 
করে সকলের বদনে প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর কৃ আনন্দে 
রংশীধ্বন করিতে আরম্ভ করিলে ধেনুগণ বস সহিত বেগে দৌড়িয়। 
আসতে লাগিল। ধেনু সমুদয় একত্র হইলে রাঁখালগণ সদলে 
আসিয়া ব্রজকুমারীগণে পরিবেষ্টন পুর্ববক তাহাদের স্থালীস্থ সমুদয় 
অন্ন প্রার্থনার সহিত বলপুর্ববক গ্রহণ করিয়া ততক্ষণা ভোজন 
করিতে এবং গোসমূহকেও প্রদান করিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাঁগিল। 

মধুমঞ্জল অত্যধিক আনন্দে লক্ষ প্রদান করিতে করিতে ৰলিল, 
আজ টাঁচর !_-ঘরে আগুণ লাগিল !-__কাঁল রাস-_-হোলির উত্সব ! 
আনন্দের ফোয়ারা_শ্রীতি বিনিময় ! সব মিষ্টিমুখ-সব মিষ্টিমুখ ! 
মিগ্িমুগেই রস ধারার উত্স! 

শ্রীরাধা রাখালগ্ধে দেখিয়। পরিতুষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে ন! 
দেখিয়া চঞ্চল হইলেন । অঙ্গুলির অগ্রভাগে ভর দিয়া দীড়াইয় 
মস্তক উন্নত করত চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

সুবল দূর হুইতে শ্রীরাধাকে উন্মাদিনীর ন্যায় চঞ্চল ও ভীত 
্র্যস্ত দেখিয়া ত্বরিত আপিয়। তাহার কাঁণে কাঁণে, বলিল “সখ 
কানাই প্রসাদ, পেয়ে' প্রাণে বেঁচেচে। তার আনন্দের: মীম, নাই! 
তীহধকে দেখিতেছ কি? সে তোমার জতৃষ্জ নয়নে দেখিতেছে, 


পি পাস ক সিসি 


১৫৮ এনাঠা | 


ছিকাস্স পি তা 


এই দেখ তোমার জন্মুখের এ বক্ষশাখায় সহান্য বদনে ম জড়াই ? 
আছে। 
তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা লঙ্ভা-চঞ্চল চক্ষে শরীরের দিকে 
চাহিয়াই অবগু৯নে বদন ঢাঁকিয়া সখীদের সহিত সন্বর যমুন। 
সলিলে াবগাঁহন জগ্ঠ গমন করিলে শ্রীুষ্ণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ 
পুরঃসর রাখালগণ সহিত ধেন্ুবুন্দ লইর গৃহাভিমুখে প্রধাবি 
হইলেন। 
গ্রীরাধার ভাব দেখিয়া সথীদের আনন্দের সীমা রহিল ন। 
ললিতা বলিল, আর যাহা হউক, ভগবৎ কুপায় বিশাখা রক্ষী পাইল। 
পাহারার দায়ীস্ব তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল ! রাখালগণের 
যে দল উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তাহাকে যে প্রহৃত হইতে হয় 
নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য 
বিশাখা বলিল তাহা নিশ্চয়ই । কিন্তু ভাই আজ আমাদের প্রি 
সখীকে বড়ই অপমানিত হইতে হইল । 
ললিতা বলিল, কিসে ? 
বিশাখা--তাহা লক্ষ্য কর নাই? স্থবল যখন আসিয়া বলিল 
“আমি যাহার জন্য প্রাণ ধারণ করি--সখীদের মিথ্যা কথায় আজ 
সে-ই আমার উপর অভিমান করিয়াছে, আমার আত্ম মিয়মাণ হই- 
ঘাঁছে, তার প্রসাদ ভিন্ন আমার আত্মপ্রসাঁদ লাভ হইবে না, সেই 
প্রসাদেই আমার দেহে বল সঞ্চার করিবে 1» তাহাঁতেই আমাদের 
অভিমানিনী সখী সখার কাতরতার কথ শুনিয়াই আর আত্মসম্বরণ 
করিতে পাঁরিলেন না । তঙক্ষণাৎ ব্রত ভঙ্গ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যাথ 
দাড়াইয়। উঠিয়া স্থবলের হস্তে প্রসাদ প্রদান করিলেন । ইহাতে 
আমর| অপমাঁনিতা হইলাম, ন! সখী নিজে অপদানিতা হইলেন? 
(এত উতল' হইলে কি মান থাকে, না ভবিষ্যতে থাকিবে ? নারী গাগল 
ছইলে কি নরকে বশে রাখ। যায় ? বুক ফাটিলেও যার মুখ ফুটে ন! 


শন এন পাটি পাঁছি পালা তি পিন পিসি এ ১ লাস পি শি পস্টি পাস পপি শাস্শিশীকি রর 


চল পট, ৯ শিক ক পক্ষ এ ৪ 


তীর 5 ১৫৯ 


মী তি পািপাস্টিপীস তাহ পাপ পেপে, 
সস পিসি কাআপাতিতি পিপাস্পিলীটি পিটিশ তি পান পলিশ ০ 8 সফি ৪ 


স্ন্‌। রী সেই নারীই পুরুষকে বশে রাখিতে পারে। | আর উড 
১ঞার অন্ত সব বিলাইয়। দিলে তার হাতের পুতুল হইলে নিজেকেই 
সাদতে হয়। 


মি) 


বিশাখার এই কথ। কতক ভ্রীরাধার কর্ণে গ্রবেশ করিলেই দর- 
দরিত পারে বন্দঃ বাহিয়া অঙ্্ বিগলিত হইতে লাগিল! আ্ীরাধ। 
ললিতাঁর্‌ স্বন্ধে মাথ। রাখিয়া ধীরে ধারে বলিহে লাগিল । 


ঢল ঢল কীঁচ। অঙ্গের লাবণি 
অবণী বহিষ্না যায় 

ঈষ হাঁসির তর হিল্লোলে 
মর্দন মুরহা পায়! 

কিব। সে ন্মগর কি খেনে দেখিনু 
ধৈরজ রহল দূরে । 

নিরবধি মোর চিত বেয়াফুল 
কেন ব। সদাঁই ঝুরে ॥ 

হাঁসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়। 
নাচিয়। নাচিয়। যায় । 

নয়ন কটাখে বিষম বিশিখে 
পরাণ বিহ্ধিতে ধায় ॥ 

মালতী ফুলের মালাটা গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 

উড়িয়। পড়িয়া মাঁতল ভমর 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। বুলে ॥ 

কপালে চন্দন ফৌটার ছট। 
লাগল হিয়ার মাঝে । 

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল 


না কহি লোকের লাজে ॥ 


১৬০ নার ূ 


পে শে ও শশা শি পি পান পা তি লিপ ৮ পিপি পাসটিপরাস্টিলীিলো। লেন ৮৮৭ শাস্তি লিলি পেস্ত পাদ শী সপ পট রাসপলাপীস্পিশিসসি প অ্নদ পল লস্ট পিস সরা শি পাত 7 শা এপি ইতি এসপির 


এমন নিট নারীর পরাণ 
বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কি জানি হয় পরিণাম 


সদা হয় এই ভয় ॥ 
ইহ বলিতে ধলিতেই শ্রীরাধ। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখী- 
চাণ ব্যস্ত ত্রাস্ত হইয়া যমুমার সলিল সন্নিকটে শুশ্রীধা করিতে লাগিল। 
অবস্থা দেখিয়। সখীর। কাঁদিয়া আকুল হুইল । সমাধিস্থ (মাশীর 
য় টাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, হ₹ুপিগডও সম্পূর্ণ স্থির, অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের অবশ ভাব দেখিয়া সখাগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইম্মা কি 
করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সখীকে ক্রোড়ে লইয়া কাদতে 
আরন্ত করিল। এমন সময় পৌর্ণমাঁসী তথায় উপস্থিত হইয়। বলিলেন 
“ভয় নাই, ভয় লাই, কর্ণে কৃষ্ণ-মন্ত্র দাও ৮ 
তাহার কথায় সাহস পাঁইয়! ললিত কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে 
আরম্ভ করিলে কতক্ষণ পরে শ্রীরাধার চৈতন্য হইলে পৌর্ণমাসী বলি- 
লেন "ছুলালি ! উতলা হইও না, তোমাদের আনন্দের দিন সমাগত | 
আগামী রাত্রিতে তোমাদের মিলনের বাঁশী বাঁজিবে। যমুন। উচ্ছ্বসিত 
তরঙ্গে বহিবে। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমারও ভয় হইতেছে। 
আশ্বস্তা হও, তোমাদের উদ্বেগের দিবার অবসাঁন হইয়াচ্চে। আগানী 
কল্যই মাধব যমুনা পুলিনে রাসরসমুর্তিতে আবিভূতি হইব তোগাদের 
মনোবাগ্ুণ পুর্ণ করিবেন । তুমি মাধবের জন্য যেমন কাদিভেছ, ম!ধহও 
তোমার জন্য তেমনই কাঁদিতেছেন। তুমি নারী তাই অধীর হইয়াই। 
মাধব পুরুষ তাই অন্তরের আবেগ চাপিয়া তোমাকে আকুল করিয়! 
তুলিয়াছে। কিন্তু স্থন্দরি! জানিও তিমিও তোমার জন্য পাগল ! 
প্রতিশ্ততির কঠোরতায় সভ্যনঙ্গের ভয়ে অতি ক্টে দিন বাঁপন 
করিতেছেন। প্রথম মিলনের পর তাহার অবস্থা! বুঝিবে। তুমি 
উঠ, আনন্দ কর ! তুমি ব্রজের রাস-রসকত্রী-_তুমিই ব্রজের আনন্দ 
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্ী। ব্রজের আনন্দ. সাগর তোমাকে কেন্দ্র করিয়া উচ্চুসিত 
ট | উঠিয়াছে । আমরা তোমাদের আনন্দ দর্শন জন্যই জীঙিত 
আঁছি। (তামরা সেই শুভ মুচর্ভের জন্য প্রস্তুত হও । বেশ ভূঘ! মাল্য 
চন্দনে ভূষিত াকিও | কাঁতায়শী দেবী তোমাদের আনন্দ বিধান 
জণ্য মাধ্বকে শীতি চন্দনে বিভষত করিবেন । 

ব্জে অসংখা ব্রজবাঁল! কাত্যাঁয়নী পূজা? করিধা বর লাভ 
করিয়াছে, সকলকেই কুর্* আশ্বাস দিয়া বিহারের দিন নিদ্দিষট 
কন্দিত। দিয়াছেন, সকলেই আনন্দে সেই শ্এভ-মুহর্ভের প্রতীক্ষা 
করিতেছে বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় অন্ুরাগিনী ব্রজে আর দ্বিতীয় 
নাউ, তুমিই প্রেমের পৃর্ণ-প্রতিমুগ্তি প্রেমের প্রতীক । প্রেম কেমন 
করিয়া অন্জন করিতে হয়, কেমন করিয়। অভীষ্টে আরোপ 
করিতে হয়, অভাস্টকে কেমন করিয়া প্রেমের বশ করিতে ভয়, 
'তাহ। একমাত্র তুমিই দেখাইলে, ভুমিই ব্রজেশ্বরী, ভুমিই প্রেমদাত্রী, 
বজেশ্বর একমাত্র তোমারই বশীভৃত। তোমার এই প্রেম জগতে 
অতুল্য । ভগবান্‌ প্রেনের বশ। 

অন্যান্য বজবালাগণ কেবলমাত্র দেহ-গ্ুখের জন্যই মদনমোহন 
কৃষ্ণ কামন! করিয়াছে । তোমার কামন। দেহ-স্থখ অতিক্রম করিয। 
রামের অপ্র্ব-রঠজোর অধৃতমমী পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে, সেই 
ভতন্যাই জুতভীক্ট তোমার করতলগত হুইয়ীছেন। তোমার সাধনাই 
সাধক হইয়। সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তুমি ধন্া, তুনি আমাদের উপস্থা, 
তুমি আমাদের বাঞ্ছিত ধন। 

ইস! শুশিয়। বুবভানুনন্দিনী জষ্টা হুইয়া' উঠিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিল। অনন্কর সকলে প্রণতা হইলে তিনি সকলকে আশীর্বাদ 
করিয। প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর ব্রজে আনন্দের রোল পড়ির়। গেল। ব্রজকুমারাগণ 
যমুনায় গাত্র ধৌত করিয়া গুহে গমন কপিলেন এবং শারদ শিশায় 


নি 


৯ 
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মাধবের বংশীধ্বনির অপেগ নায় উৎফুল্ল হইয়া দিন যাপন করিতে 
লীগিলেন। 


পূর্বরাগ--প্রতিঙ্ঞাচুতি 


সত্যব্রত ভগবানের বাঁক্যও ভক্তের আকর্ষণে টলিয়। যাঁয়। 
এ দৃষ্টান্ত হিন্দুর পুরাণেতিহাস ও শাস্ত্রে হুল পাওয়া যাঁর) কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকুষ্ণ প্রতিজ্ঞ। করিলেন আমি অন্দ্র থরিব না। ভাষা 
প্রতিজ্ঞা করিলেন তোগায় অন ধরাইব। ভক্ত ভীত্মের গ্রতিজ্তাই 
রক্ষিত হইল । দেব্তাদিগরেও এ দুর্বলত! আছে তাহার প্রমাণ 
পুরাঁণে ভূরি ভূরি। তক্তের নিকট টলেন নাই কে, এমন প্রমাণ 
জগতে নাই । ব্যবহারিক জীবনে নিত্যই ইহা প্রত্যক্ষ হয়, প্সেহ- 
ভাজনের শ্রদ্ধা ভর্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তিভাজন সর্বদাই হাঁরি 
মানিতেছেন, দৃষ্টান্ত গুহে গৃহে নিতাই পরিস্ফুট, আর এই যে হারি 
মানা, ইহার মাধুর্যোর সীমা নাই । বড় ছোটর নিকট, স্লেহভাঁজনের 
নিকট যখন হারি মানেন, তখন তাহার মাধুর্য অপরিমেয় সীমায় 
পরিস্টুট হইয়া উঠে। তাহাতে ভক্ত ও ভগবান্‌ বা ভ. কিভাজন 
উভয়েরই বিপুল আনন্দ ! 

যে ভগবান্‌ বা ভক্তিভীজন তক্তের নিকট হারি মানেন না, 
তীহার মাধুধ্য নাই, হৃদয় নাই; তাহার ভগবানত্ব ঘা ভর্ভিভাজনত ও 
নাই, তাহার স্নেহ, দয়! মায়া, প্রীতি প্রেম নাই, তিনি নিক্করুণ 
কঠিন লৌহ বা প্রস্তর । তীহার ক্রিয়া নাই, তীহাঁর লীল! নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ গৌপীদিগের বস্ত্র হরণ কালে বলিলেন আগামী শরগ্কালে 
তোমাদের মনৌবাসন! পুর্ণ হইবে । গোপীগণ আনন্দিতা হইয়া 
গৃহে কিরিলেন। তাহাদের মনে আনন্দের ত্রোত বহিতে লাগিল। 
কল্পনায় কত ক সেবা সন্তোগের চিত্র কুটাইয়া ভুলিতে লাগিলেন! 
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কল্পনার আত তান্তিক ীন্রতায় চিত্ত সমাহিত করিয়া ও অদ্ভুত আকধণে 
কান্ঠকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আসন টলিল। 
সহ সহজ লক্ষ লক্ষ গোপীর আতান্তক অনুরক্তির তীব্র ভাঁড়নায় 
তিনি আন্দোলিত হইতে লাগিলেন তাহার সতাব্রতত। ও 
সতাসংকল্পতায় যেন ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইল, তিনি কতকটা| 
চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন গোগীদের সংবাদ লইতে লাগিলেন, 
কে কি করিতেছে । এবং বালক কুঞ্জ তখন আর বালকত্ব বজায় 
রাখিতে পারিতেছেন না, একবারে পুর্ণযুবক ও প্রীণয়ী হইয়া 
উঠিলেন 1 

ভক্তের আকর্ণ বড়ই দুর্বার; কারণ নিরাঁকার সর্ববশক্তিমান্‌ 
ভগবান কোগায় থাকেন তাহা কে জানে? কিন্তু ভক্তের আকষণে 
তাহারই বাঞ্ছিতরূপে তাহাকে দর্শন দিতে হম। তখন আর আত্ম 
গোপন করিয়। থাকিতে পারেন না, একবারে বরাভয় মন্তিতে অবি- 
ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ণ পূর্ণ করেন। ইহাই ভগবানের স্বভাব 
ও স্বরূপ । লীলাই তাহার প্রকৃষ্ট ক্রীড়া । 

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ-কৃষ ধাতু ণ। কষ ধাতুর অর্থ আকর্ণণ করা। 
তজ্জন্য সকলেই জানেন যে, কৃঙ্ণই সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন । 
তাঁহ। সত্য । আবার কৃষ্ণকে আকধণ করে কে ?-ভক্ত। যেমন 
তেমন আকর্ষণ নহে, রমণীর সর্ববাঁজসুন্দর ভুবনমৌহন পতির প্রতি 
যে আকর্ষণ,__রূপে মুগ্ধ, গুণে মন ভোর !--তাহার তুলনা নাই । মহাঁ- 
কর্ষণে আকর্ষণ করিয়া জগণ্ড পরস্পরকে ধরিয়া আছে বটে, কিন্কু 
মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাহিরে যাইতে দেয় না, উৎক্ষিপ্ত হইলেও আপন 
কোলে টানিয়া আনে । ভীবপ্রবণতাঁই রমণীর স্বভাব-ধন্্ম । ভাঁব- 
প্রবণতার গ্রাবল্যই মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ । যৌবনজ আকর্ষণ যুবক 
যুবতী পরস্পরকে তন্ময় করিয়া রাখে । তাহা সহজ প্রাপ্য বা সদ! 
সম্মিলনের সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার ব্যত্যয় না ঘটিলেও তাহাদের 
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পরস্পরের আকষণ পরস্পরকে জদ্ধ সন্মিলনের জন্ক আগ্রহশীল ও 
উন্মুখ করিয়। রাখে । পতি পত্ভীর এই যে আঁকনণ, ইভা সন্টেগ 
জনিত যৌবনজ আকাঙক্গণমাত্র । কারণ প্রোধিত-ভন্ভিক ভগ্প্রপা 
নহে এবং ভর্তাও বিধি নিদিষ্ট লোকারচার গপ্ডার অন্তভূতি। তাহা- 
দের পরস্পর সম্মিলন সহযোগ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ও বিধি 
সম্মত। স্ৃতরাঁং তাহারা যৌবন্জ ধন্মে পরস্পরকে আকর্ষণ করিলেও 
তাহাতে অপ্রাপ্য ব৷ ছুশ্পাপ্যের চিন্তা নাই বা অভাবের প্রাবলা নাই । 
গুহ সঞ্চিত ধন রাশির হ্যায় তাহার নির্ভয়ে পরস্পরকে উপভোগ 
করিতে পারে । এজন্য তাহাদের পরস্পরের যে আকর্ণণ তাহ ভেগ 
ণিরুত্তির সাময়িক অন্ুগ্র আকাঙ্্। মাত্র । 

গোপীদিগের জাকর্ষণ বিধি নির্দেশের বহিভ ত। তাহারা ঘাহাকে 
চায়, যাহার গুণ মুগ্ধ ও রূপে আত্মহারা, সে পর পুরুষ! ঘুণা লঙ্ক 
ভয় তাহাদিগকে বাঁধা দিতেছে, কেমন করি কোথায় তাহার সহিত 
পম্মিলিত্র ভইবে। আত্মীযগুরুজন তাহাদের সে উদ্দেশ্য জানিতে 
ম। পারে, তজ্জন্য ভীহ দুপ্পাপ্য বা অপ্রাপ্য বলিয়! মনে হয়। বাস্ত- 
বিকই যদি তাহাকে পাহবার তীব্র আকাঙক্ষ। মনে জাগিয়া থাকে 
ভবে সেই স্থির সংকল্পে তাহাকে পাইবার জন্য বাসনাও তত উগ্ল 
হইয়। উঠে । জর্ববদাঁই সেই চিন্তাই হৃদয়মন অধিকাঁর করিয়া থাকে । 
কেমন করিয়। তাহাকে পাইব, কোন পন্থ। অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে, কাহাকে ধরিলে, কে আমার সহায়ত। করিলে আমার 
মনোবাঞ্া পুর্ণ হইবে, এই চিন্তান্তেই বিভোর থাকে । এই অবিচ্ছেদ 
চিন্তা ইঞ্টের যতই নিকটবন্তরিনী হয়, অভাবের তীড়নায় সে ততই 
আত্মাহারা ও ইঞ্টপ্রাপ্তির উন্মাদনায় কা'য়মনোবাক্যে গভীর ধ্যানে 
ইষ্টে সমাহিত্ত হইয়া পড়ে । এবং যখনই এই সমাধি ইফ্টে সন্নিবিষ্ট 
ছয়, তখন ইষ্টও অধীর হইয়া উঠেন । তখন তিনি সর্বব বাঁধা, সর্ব্ব বিহু 
দুরীভূত বধিস্বা ভক্তকে আত্মসাৎ করেঞ্স। কিন্ত সেই ধাঁঘ-সমীধি 
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কি সকল ভাগো ঘটে ? বাজে লক্ষ লক্ষ কৌঁচি কোটি গোপী কুষ্ণ 
চিন্তায় বিভোর! হইলেও তেমন সমাধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে 
নাই। 

ঘটিয়াছিল এক জনের, তিনি রাধ।| তাহার আকর্ণে কৃষ্ণ আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না । প্রতিশ্রতি দিবসের অপেক্ষাঁও তাহাকে 
সহিতে দিল না, তিনি রাধ। রাধা! করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন । 
স্থবূল সখার সহিত বৃন্দাবনের মাঠে ঘাটে আরাধার অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । শ্রীরাধা যমুনার কোন ঘাটে সরান করেন, কোন সখীদের 
সহিত কোথায় বিহার করেন, কোঁন গৃহে শয়ন করেন, কোন অট্টা- 
লিক। শিখরে আরোহণ করিয়া বায়ু সেবন করেন, কোন মন্দিরে 
শিব পুজায় যান, হার কূপের মাধুধ্য কিরূপ, ইত্যাদি পর্যাবেক্ষণ 
জগ তিনি অলক্ষো তাহাকে দর্শন করিয়া ভক্তপ্রেমে আকুল হই 
উঠিলেন। 

পূর্ণকাম সতাসংকল্প ভগবান্‌ নিজের প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখিবার জন্য 
ভক্তকে দর্শন দিয়া তাহার আত্ান্তিক আকর্ষণ লাঘব করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু হিতে বিপরীত হইল । কুষ্ দর্শনে রাই 
উন্মার্দিনী হইয়া উঠিল। আকর্ষণ লাঘব করিয়। কৃষ্ণ আত্মরক্ষা করি- 
বার প্রবাসী হইলেও দর্শনের আকর্ষণে অধিকন্তর আকৃষ্ট হইয়! 
পড়িলেন। পুর্বরাগে তিনিও অধীর হইয়! উঠিলেন ! ! 

অনুরাগ তুমিই ধন্য !--যে আকর্ষণে ভক্তপ্রাণ ভগবান্‌ও বিচলিত 
হইয়া ভক্তের শন্বেষণে ছুটেন, ভক্তের মনোবাঞ্চ৷ পূরণ জন্য অধীর 
হুইয়া উঠেন, তুমিই তাহার জনক । প্রেম সংঘটনের তুমিই মোহিনী- 
মন্ত্। তুমিই নিরাকারকে সাকার কর, নির্দয়কে দয়াশীল কর, নিশ্মমকে 
মায়ামুদ্ধ করিয়া কাদাও ! তোমারই প্ররোচনায় জগতে অসম্ভব 
সম্ভব হয়। কত নর নারী পরস্পরের অনুরাগে কুলশীল তুচ্ছ করিয়। 
ধর্মী ও ধন প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, কলক্ককে অনেন্ম ভূষণ করিয়] 
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প্রণয় বা প্রণরিনীর উদ্দেশ্যে  অপ্রহিতবেগে অদম্য উৎসাহে ছুটিতো তছে, 
কাহারও কথায় কাণ দিতেছে না, বা কাহারও বাঁধা মানিতেছে না - 
তনগ্য মনে, অনন্য চিন্তায় সিন্ধুর উদ্দেশে নদীর বহিগমনের ্যাঁয় 
অবাধগ তিতে গন্তব্য পথে প্রধাবিত হইতেছে । 
অভাব বোধের তীব্রতাঁও অনুরাগের সীম। নির্দেশ করে। উদ্দিষ্ট 
পদার্থ যতই দুক্প্রাপা বা দুরবর্তী বলিয়া বোধ হয়, অনুরাগের তীব্র 
ত$ও ততই সীম অতিক্রম করিয়! ছুটে! সে যতই সরিরা যায়, 
প্রাপ্তির আকাঙক্ষ। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ততই তাহার চারি পারে 
দৌড়িতে থাকে । যদি অদমা অধ্যবসায় থাকে, যদি উদ্দিষ্ট পদার্থকে 
লীভ করিবার বাগ “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন” সংকল্পের 
দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবেই যত রাধা বিদ্ব থাকুক অভীষ্ট লাভ 
হইবেই হইবে । তবে অনুরাঁগই সকলের মুল । অনুরাগ না থাকিলে 
দৃঢতাও আসে নাঁ। 
শ্রীরঞ্ণ ভগবান, শ্রীরাধা তাহার শক্তি । মানুষ ভগবানের বড়ই 
প্রিয়। মানুষকে সর্বব প্রকারে উন্নত ও তাহার লীলার সঙ্গী করিবার 
জন্যই সখ্য, বাসল্য ও মধুর ভাবের আদর্শ প্রদর্শন নিমিত্ত মানবরূপে 
মুগ্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হুইতে-_কেমন করিষ। 
পার্থিব প্রেমকে ভগবণ্ড সাধনায় ভগব ভাবে বিভাবিত করা ঘায়, 
তাহারই গন্থ। প্রদর্শনার্থ__ব্রজলীলাঁর 'বতারণ। করিয়াছেন। এই 
অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নায়ক নায়িকা ছুই প্রধান ভূমিকা 
গ্রাহণ করত চুড়ান্ত অভিনয় প্রদর্শন জন্য লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তজ্জন্য ইহাতে কোন্‌ প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিতে পারে ন1। 
মানুষ হইয়া মানুষরূপে যাহ। যাহা প্রয়োজন, হাঁসি কানা) শোক 
তাপ, আগ্রহ উদ্বেগ, উদ্যম অধ্যবসায়, ভয় লজ্জ!, স্নেহ ভালবাসা, 
প্রণয় প্রেম__সকল ভাবের অভিনয়েরই চূড়ীন্ত সীমা প্রদর্শন করিয়- 
ছেম, মানুষকে মানুষ ব। মান-হুস করিবার জন্য । প্রিফুতমকে কেমুন 


গীবধা। ১৬৭ 


করিয়! আত্মসাহ করিতৈ হয়, মানন দেহ ধারণে তাহাতে কত সখ 
এনং কেমন করিয়ী সেই-স্খ অজ্ভন করিতে হয, জগতে সেই 
সুখের মধো দিয়া কেমন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা খায়, 
প্রুণয়ী প্রণযিনীর জীবন সর্বস্ব উত্সগীকুত একান্তিক প্রেম-কামনার 
আ'গ্তান্তিক অনুরভ্তির ভিতর কেমন করিয়া সেই সর্দলোৌক পাবন 
ভতভাবন ভগনানের সুমধুর প্রেম উপলদ্ধি করা যায়, তাহারই ভাব- 
বৈশিহ্টা বর্তমান । 

মানুষে এইরূপ ঠিক ঠিক প্রেম হইলে গগবানের প্রেগসিম্দার 
অমনত কণার আস্বাদ পাইয়া জীব ধন্য হইয়া খাঁয়। জীবকে সেই 
প্রেম সিন্ধুর বিন্দু দান জন্যই ত্রজে রাধ! মাধবের এই অপুর্দ লীলা । 
ইহা কানলীল। নহে._-প্রেমলীলা । ভগবান্‌ কেমন করিয়া প্রেমে বি৮- 
লিত হন এবং প্রেসই ভগবানের একমাত্র কামা, সেই প্রেম সহজ 
ভাবে কেমন করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়. কেমন করিয়া! 
তাহাকে আপনার জন করিয়া, তাহাকে সব্নি অভীবগ্রস্ত মনে করিয়া 
নেহ দর মায়া, বাগ্সলা, প্রীতি প্রেম দিয়া আদর করিতে হয়, 
কেমন করিয়া তাহার সেবা ঘত্তে আপনাকে ব্যাপুত রাখিয়া তাঙাতে 
তন্মগ্র হইয়া থাকিতে হয়, সেই ভতন্মযতায়ু কেমন করিয়া তাহার 
ক্ুপা লা হয়, সেই সহজ সরলভাব প্রদর্শন পূর্বক জাবকে ভগনদা- 
রাধনার যে চুড়ান্ত পথ প্রদর্শন কর হইয়াছে, জগতে অন্যত্র ভাভার 
তুলনা নাই। ভগবান আমার পুত্র, ভগবান আমার সখা, ভগবান্‌ 
আমার গতি, এভাবের সাধনা কত সহজ, তাহার পন্থা! প্রদর্শনই ব্রজ 
লীল!র উদ্দেশ্য । | 

বাহ। হউক, ভক্তের টানে ভগবান্‌ টলিলেন 1 ভিনি যমুনার 
ঘাটে ঘাটে কেলি কদম্থের মূলে ডালে, বনপথে, যমুনার তটে শটে 
মাঠে বাটে অলক্ষ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য তিনি সকলকে 
দেখিবেন কেহ ভীহাঁকে ফেোখিতে না পার। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহ 
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নহে, , স্ডিনি দেখিলে ত হুইবে না, উহাকে দেখা । দেওয়। | চাই। তে 

স্পষ্ট নয়--আবছাত্মায় ; অথচ তাহার ঘেন বুঝিতে পারে যে, মনো- 
চোর বন।ই গোঁণনে তাহাদিগকে দেখির। তাহাদের লহ্ভাশীলতার 
ভাঁনি করিয়। গেল । কেহ হয় ত অঙ্গের বসন শিগিল করিরা আছে, 
কেহ হয় ত মাগার চুল খুলিয়া হাতে লহয়া দেখিতেছে, কেহ হয় ত 
পান খাইয়। আরনায় রাঙ্গা ঠোট দেখিতেছে, কেহ হয় তন্পান করিয়া 
আর বস্ত্র সামলাইভেছে, কেহ হয় ঘ একান্ত মনে উদাস প্রাণে তাহার 
চিন্তার দিভোর হইয়া আঁপনা ভুলিয়া গিরাডে, কেহ হয় ত সদীজন 
পরিবৃত হইয়া কুঞ্জ কথায়-_তত্প্রসঙ্গে কখনঞ টুপি চুপি, কখশও 
বড় গল করিয়া কৃষ্ণগুণকীর্ত্ন করিতেছে, কেহ হাঁ কুঞ্ণ বলি! 
মুচ্ছিন্ত প্রায় হইতেছে, সখিগণ তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে, কেহ বন 
ফুলের মাল। গাথিয়। সবার গলায় দিয়া তাহাকে কৃষ্ণ সাজাইতেছে 
সখীরা অলক্ষ্যে আনমনা হইয়া এইরূপ করিতেছে কু দাউ 
বিদ্যুতের হ্যায় চপল দর্শন দিয়া চকিতে কৌথায় চলিয়ী গেল! 
মুহুর্তের দর্শন পাইয়। সখীরা চঞ্চল হইয়া) এ-এ করিয়া দেই দিকে 
সভষ্ নয়নে চাহিয়া দর্শনের আশা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্ু 
পিপাস। বাড়িয়াই চলিয়াছে ! ধাহাকে নয়নের সমক্ষে স্থির দৃষ্িস্তে 
দেখিলে কোটাকল্প বৎসরেও দর্শনের আশ। মিটেনী, তাহাকে বিদ্যুৎ 
চকিন্ত দর্শনে দেখিয়া দর্শনের কি আশা মিটে? বরং মরীচিকার 
হ্যায় প্রাণের উদ্বেগ ক্রমশঃই বাড়ায় ! 

ব্রজকীমিনীরা বুঝিতে পারেন নাই যে, ভাহাঁদের মনেোচোরা 
প্রাণকান্তের মনও তাহারা আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ব্রজের কুলি কুলি 
ঘুরাইতেছেন ! তাহার! কৃষ্ণই নিষ্ঠুর ভাবিয়া অভিমানের মাত্রায় 
তাহাকে জারও শতগুণ আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছে ! তাহার উপর 
এই চকিত দর্শন তাহাদিগকে আরও উদ্ভান্ত করিয়। তুলিতেছে! 
কতরাং কে কাহাকে ঘুরাইত্েছে ভাহ1 কেহই নির্ণয্ব করিতে পাঁরি- 


ম্২, কঃ রা 
শীরাধা। ১৬২ 


তেছে না । এরূপ অবস্থায় গোপী ও কৃষ্ণের মনোভাব কি, তাহ মহ 
জন পদাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল 
কথপ্চিও নিবৃত্ত করিবাঁর চেষ্টা করিতেছি 2 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দর্শনের অভিলাষে গোপনে গমন করিয়। 
অলক্ষিতে দেখিবার আশায় অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইলেই শ্রীকৃষ্ণের 
অঙগজো1তিঃ শ্রীরাধার অলেে পতিত হইবাঁমী ই শ্রীরাধা চমকিত হইয়। 
চকিত দর্শনে জিব কাটিয়। ঈষণ হাস্-লজ্জাসন্কুচিত হইয়া বিদ্যা 
গতিতে অন্তরালে প্রবেশ করিলেন । তাহ! দেখিয়া শ্রীকৃ্" জপ. 
বৃক্ষিতে দগ্ধ হইয়! বলিতেছেন ১-- 


গেলি কামিনী গজবর গামিনা 
বিহনি পালটি নেহারি। 

ইন্দজ্ালিক কৃস্থম শায়ক 
কৃহুকি (ভলি বর নারী ॥ 

“জরি ভূজ যুগ (মারি বেল 
ততহি বয়ন শুষ্ন্া। 

দয ৮ম্পকে কাম পূজল 
টে শারদ চন্দ ॥ 

উবহি অঞ্চল নাঁপি চঞ্চল 
আধ পযোধর হেরু। 

পবন পবাভিবে শীরদ ঘন জন 


বেকত কয়ল শমেক ॥ 


পৃনহি দরশনে জীবন জড়ায়ব 
টুটব বিরহক ওর 
চরণে নানক দায়ে পারব 


দুই সন 'অঙ্গ মোর ॥ 


১৭5 পুর্দিরাগ 


ভণয়ে বিষ্ভাপাতি শুনহ যুবতি 
চীত থির নাহি হোঁয়। 
সে যে রমণী পরম গুণমণি 


পুন কি মিলব মোয়ু ॥ 

ইহার ভাহ্পধ্য এই যে, হঠাঁৎ দর্শনে শ্রীরাধা লঙ্জ। সঙ্কুচিত 
হইয়া অন্তরালে অন্তহিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা৷ দেখিয়া দর্শনের 
আশ। মিটাইতে না৷ পারিয়া বলিতেছেন, আহা কি দেখিলাম !-_ 
দেখিলাম গজবরের ন্যাঁয় মৃছ্রমন্দগামিনী কি মনোহাঁরিনী কামিনী? 
চক্ষুতে চক্ষু পড়ায় বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্ত সমুজ্ল অধরোষ্ঠে বিদ্যুৎ 
চমকের ন্যায় ঈষদ্ধাস্ত করিয়। ফিরিয়া চাহিয়া বিছ্যদ্বেগে অন্তহিত 
হইল ! অহে।! সেই বরাঙ্গনা যেন ইন্দ্রজালিক ( বাঁজীকরের ) ন্যায় 
সন্মোহন বিদ্যা পারদশিনী পুষ্পশর কন্দর্পের কুহকী (মায়াঁজাঁল বিস্তার, 
কারিনী ) ভেন্কি স্বরূপ হইল । অর্থাৎ তাহার চকিত দর্শনেও মন 
অনঙ্গশরে জর্জরিত হইল । আহা! অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি জুড়িয়। 
( অর্থাৎ পঞ্চাঙ্ুলি দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি সন্ঘদ্ধ করিয়া ) আলস্তভরে ভূজ- 
যুগল মস্তকোদ্ধে উত্তোলন পূর্বক হস্তের তালুর সম্মুখ ভাগ বিপরীত- 
দিকে মুড়িয়। তদ্দারা৷ শরীর বেষ্টন করিল। মরি মরি! তাহাতে 
কন্দর্প যেন অঙ্গুলিরপ চম্পক পুষ্প দ্বারা তাহার মনোমোহন 
বদনরূপ শরচ্চন্দ্রকে পূজ1। করিল। তাহাতে আরও একটা অপুর্ব 
শোভা হইল এই যে, শ্রীরাধা বক্ষোদেশে চঞ্চল ভাবে বস্ত্রাঞ্চল 
ঢাকা দিল। অর্থাৎ গতি বশতঃ ওড়নার যে গ্রাস্তভাঁগ ঝুলিয়! 
পড়িয়াছিল তদ্দার। ভ্রত কুচ যুগ ঢাকিল। তাহাতে পয়োধরের 
অদ্ধভীগ অনাবৃত হইয়া পরিদূষ হইলে বোধ হুইল যেন্‌ 
পবন প্রভাবে বিতাড়িত শরৎকালীন শুভ্র মেঘ সুবণময় স্থমেরুর 
শিখরকে প্রকীশিত করিল । তাহার চরণের অলক্তক আমার জদয়ে 
যেন পাব্ক স্বরূপ হইয়া সর্ববাঙ্গ দহন করিতেছে । তাহার পুন; 


ভীবাধ। ৷ ১৭১ 


১ ০ পিসি পাপা 


অর্থাৎ বরিছে 


দশশন বিনা আমার অঙ্গআ্বাল। নিবারিত হইবে না। 
আমি দগ্ধ হইতেছি। বিরহের অবসান অর্থাৎ মিলন ন। হইলে আমার 


মনের শান্ছি হইবে না । 


আবার বলিতেছেন -_ 
সজনি ভাল করি পেখন না ভেল। 


মেঘ মাল সঞ্চে তড়িতলতা৷ জন্ম 
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥ 
আধ আচর খসি আধ বদনে হাসি 
আধ হি নয়ন তরঙ্গ। 
আধ উরজ হেরি আধ আচর ভৰি 
তব ধরি দগধ অনঙ্গ ॥ 
একে তনু গোরা কনক কটোর। 
অতনু কীচল। অন্ুপাম। 
হারে হরল মন জন বুঝি এভন 
ফাস পশারল কাম ॥ 
দশন মুকুতা পাঁতি 
মুছু মৃদু কহতহি ভাষা । 
বি্াপতি কহ অতয়ে সে ছুঃখ রহ 
হেরি হেরি না পুরল আশা ॥ 
পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অপরূপ মুর্তি অবলোকন করিয়া ভাবে 
বিভোর হইয়া কোন সখাকে বলিতেছেন £-- 
অপরূপ পেখলু রাম! । 
কনক লতা অব লম্বনে উল 
হরিণহীন-হিমধাম। ॥ 
নয়ন নলিনী দো অঞ্জনে রঞ্জল 
ভাঙ. বিভঙ্গি বিলাঁস। 


অধরে মিলায়ত 


১৭২ পুবনরাগ 


চকিত চকোর জোরে বান্ধল 
কেবল কাজর পাঁশ ॥ 

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত 
গিম-গজ-মোতিম হারা । 

কাম কন্ধ ভরি "  কনয়া শন্ত পরি 
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥ 

পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগই 
সো পাওয়ে বনুভাগী। 

বি্কাপতি কহ গোকুল নায়ক 


গোগীজন অনুরাগী ॥ 





হিমধাম।-হিমধান - শীতগু-_চন্ত্র । ভরিণহীন হিমধাম।--চন্রের ক্রোডে 
হরিণ শিশু আছে এবং উঠাঁকেই কলঙ্ক বলিয়া কবি প্রসিদ্ধি আছে 
অতএব হরিণহীন হিমধামী অর্থাৎ নি্ষলঙ্ক চন্্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আজ বড়ই 
অপরূপ দেখিলাম ; কনকলতা অবলম্বন করির়া আজ নিষ্ষলঙ্ক চন্দ্রের উদয় হইয়াছে 
( এখানে দেহের স্িত কনকলতার এবং বদনে সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্ত উপমিত 
হইয়াছে। ) ভ্রভঙ্গির বিলাসস্থল স্বরূপ অথবা অন্গরাগ তরঙ্গের লীলাস্থল সদৃশ 
কমল নয়নযুগল অঞ্জনে রপ্তিত | দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা স্বভাব ভীত 
বা পলায়নোগ্যত নর়নরূপ চঞ্চল চকোরদ্য়কে কজ্জল বেখারপ পাশ দ্বারা বল 
পূর্বক বাধিয়া রাখিয়াছেন ! 

গুরুয়া-_গুরু-_-ভারী | গীমা--গ্রীবা। গজমোতিম-_-গজমতি | কমু-_শঙ্খ 
কনয়া-কনক-স্থবর্ণ। ঢারত-_ঢালিতেছে । গলদেশে বিলম্বিত গজমুক্তার 
হার গিরিবর তুল্য গুরুভার পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, আহা! বোধ হয় যেন 
কামদেব সুবর্ণময় শিবের মাথার উপর শঙ্ঘপুর্ণ গঙ্কা জলধারা বর্ষণ করিতেছে । 
[ এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে কণ্ঠকে কন্ধু এবং পয়োধ্রকে শল্তু উপমেয়কে 
উপমানরূপে বর্ণন করা হুইয়াছে। ] যে অতিশয় ভাগ্যবান সে ত্রিবেণী-সঙ্গম 
প্রয়াগ তীর্থে | জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতী তীর্থে | শত যজ্ঞ সমাপন করিয়া! এইরূপ 
রমণী-রত্ব লাভ করে; অথবা প্রয়াগ তীর্থে শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয! যে 
এইবপ রমণী-রত্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে পরম ভাগ্যবান । 


শীরাধা । ১৭৩ 


তি সিসি তে 
৮৯০ ১পাস্পিপিস৬ পাস সতী সিরা পাস ৯ পিস তি 


শ্ীকুষ্ণ শীরাধার অভূতপুর্বব অনুরাগের কথা শুনিয়। গোপনে 
শ্রীবাপ। দর্শন করিয়া আসিয়। সখ মধু মজগলকে বলিতেছেন $_- 

খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই । 

খেনে খেনে বসন ধুলি তনু ভরই ॥ 

খেনে খেনে দশন ছটাছটি হাস। 

খেনে খেনে অধর আগে করু বাস ॥ 

চৌঙকি চলয়ে খেনে, খেনে চলু মন্দ । 

মনমথ পাঠ পিল অনুবন্ধ ॥ 

হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি ঘোর । 

খেনে আচর দেই খেনে হয়ে ভোর ॥ 

বাল। শৈশবে তাঁরুণ ভেট। 

লখই ন পারিয়ে জেঠ কনেঠ ॥ 

বিষ্তাপতি কহে শুনবর কাঁন। 

তরুণিম শৈশব চিনই ন। জান ॥ 

শরীক বলিতেছেন_-সখে ! তরুণীর এইরূপ ভাব দেখিয়? 

বাল্য যৌবনের কোনটা বড় কোনটা ছোট তাহু। স্থির নিশ্চয় কর। 
মায় না। কারণ সে ক্ষণে ক্ষণে বিলাপিনীর ন্যায় নয়ন কোণে ক্টাঁক্ষ 
করিতেছে, কখনও বা! বসনাঞ্চলে পথের ধুলি ভরিতেছে, কখন ব! 
হ| হা করিয়৷ উচ্চ হাস্য করিতেছে, আবার কখনও বা অধরে বস্ত্রাঞ্চল 
দিয়া মৃদ্ব-মন্দ হাসিতেছে। কখনও বা কি ষেন কি দেখিয়। বা 
কি যেন কি ভয়ে চকিত হইয়া বেগে ধাবিত হইতেছে । আবার কখন 
র৷ মরালের ন্যায় মন্দগামিনী ! দেখ, ইহ দেখিয়া! আমার বোঁধ হয়, 
অনঙ্গ অলক্ষিতে তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে । কারথ ইহ কৈশর- 
যৌবন সন্ধির চিহ্ন । বক্ষঃস্থলে বদরিকা হইতে কমলালেবু কুচ 
যুগের সম্দ্ধি বার বার লক্ষ্য করিতেছে! একবার অঞ্চল দিয়া তাহ। 
টাকিতেছে, আবার বস্ত্রাঞ্চল মরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়ু! যেন কি অপূর্বন 


১৭৪ পূর্বিরাগ | 


চিত আসি শীসিিপসিলসদ পাস পিস সস গা ০০, 


আনন্দে আনন্দিত হইতেছে ! সেইজন্যই বলিতেছি শ্রীরাধা যেন 
শৈশব কালেই বাল্য-যৌবনের এই বয়ঃসন্ধি বা তারুণ্যের সন্ধান 
পাইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে, তাহাতে 
মন্থ-পাঠের প্রথম অনুবন্ধ পৌছিয়াছে কি না! 
কিন্তু ভাই যৌবন নহিলে কি এত কূপ হয়? তাহার সখীদের 

জিজ্ঞাস করিলে তাহা'র। কোন উত্তর দেয় না-__আমার প্রতি চাহিয়। 
ছাসিয়৷ পলায়। আমি তাহার দর্শন লীভ জন্য অস্থির হইতেছি। 
আহ! তাহার ফপের কথা আর কি বলিব ? 

ষাঁহ! ধাহ] নিকসয়ে তনু তন্ুজ্োতি । 

তাহা তীহ। বিজুরি চমকময় হোতি ॥ 

ফাঁহ] ষাঁহা অরুণ চরণ চল চলই । 

তাহ। তীহ' থল-কমল দল খলই ॥ 

দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি। 

হামারি জীবন সঞ্জেে করতহি খেলি ॥ 

ষাহা ষাহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। 

তাহা তাহা৷ উছলই কালিন্দী হিল্লোল ॥ 

মীহ। ধাহা তরল বিলৌচন পড়ই । 

ভীহা-তাহ। নীল উত্পল বন ভরই ॥ 

ষাঁহ। ষাঁহ। হেরিয়ে মধুরিম হাস । 

তাহা তাহ। কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ 

গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান্‌। 

চিনলহু রাই চিনই নাহি জান ॥ 

সখে ! সেই গৌরীর চিন্তায় আমায় আকুল করিয়া তুলিয়াছে 

গোপনে দিনান্তে একবারও তাহাকে না দেখিলে আমি যেন বীচি না । 
আবার তাহাকে দেখিয়া আমার আশা মিটে না, তাহার সঙ্গ ন! 
পাইলে বুঝি জীবন থাকে না। যদি দৈবা আমায় দেখিয়' 


জীরাঁধা। & ৭৫ 
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ফলে, তবে মে যেন কেমন হইয়া যায়, কোন কথা কহে না। 
তাহার কথ! শুনিবার জন্য আমার প্রাণ কাদে, কিন্তু সে গুরুজন্র 
ভয়ে বিহবল হয়। হয়ে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারে না। 
তাঁহার বদন চন্দ্র আমার নয়নে লাগিয়াই আছে-_-সরে না! আমি কি 


করি ! 


হেরইতে হেরি না হেরি। 
পুছইতে কহই না৷ কহ পুন বেরি ॥ 
চতুর সখী সঞ্জে বসই। 

রস পরিহাঁসে হুসই না হসই ॥ 
পেঁখল বেজ-নব নারী । 

তরুণিম শৈশব লখই না পারি 7 
হদয়-নয়ন-গতি-রীতে। 

সে! কিয়ে ন্হত পরতীতে ॥ 

এঁছ্ছন হেরইতে গৌরী । 

হঠ সঞ্চে পৈঠল মন মাহ! মোরি ॥ 
তব হি কুস্বমশর জোরি। 

ছুটল বাঁণ ফুটল হিয়ে মোরি ॥ 
গোবিন্দ দাস চিতে জাগ। 

টাদ কি লাগি স্থরজ উপরাগ ॥ 


গন স্থির হইতেছে নী, চিন্তায় উন্মনড হইয়া সখাঁকে বলিতে, 


০ ০০ 


আহ! ! চম্পকরাণী বয়সে তরুণী 


হাসিতে অমিয় ধার! 


স্থচিত্র বেণী হ্লুলিডে জশি 


কপিলা চামর পারা ॥ 
সখি যাইত দে রন) ঘাটি | 


১৭৩৬ পুর্নবরাগ । 
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হরিণ নয়নী 

ভামুর ঝিয়ারী বটে ॥ 

হিয়! জয় জর খসিল পাঁজর 
এমতি করিল বটে। 

চলল কামিনী বহ্ধিম চাহনি 
বিধিল পরাণ তটে ॥ 

মন! পাই সমাধি কি হৈল বেয়াঁধি 
মরম কহিব কারে ॥ 

চণ্ীদাঁস কয় ব্যাধি সমাধি হয়, 


পাইবে যবে তারে ॥ 
ঈখার কর ধরিয়া কিয়তক্ষণ অন্যমনে থাকিয়া আবার বূপেহ 
প্যাখ্য। করিতে লাগিলেন ৮-- 


থির বিজুরী বরণ গৌরী 
পেখিনু ঘাটের কুলে। 
কানাঁড়। ছাদে কবরী বীধে 


নব মল্লিকাঁরমালে ॥ 
সই! মরম কহিয়ে তোরে। 


আড় নয়নে ঈষত হাসিয়া 
বিকল করল মোরে ॥ 

ফুলের গেরুয়া লুফিয়। ধরয়ে 
সঘনে দেখায় পাশ । 

উচ কুচ যুগ বসন ঘুচায়ে 
মুচকি মুচকি হাস ॥ 

চরণ কমলে মল্প তোড়ল 
স্বন্দর যাবক রেখা । 

কহে চণ্তীদাস হৃদয়ে উল্লীস 


পালটি ছুইবে দেখা ॥ 


শীবাধ। | ১7৭. 


হা!নমনে ঘেন ভাবান্মও হইয়। আবার বলিত লাগিলেন 25 
সজনি। গধনি কে কহ বটে। 


গোঁরচনা গোরা নবীন। কিশোবা 
নাহিতে দেখিন্ন পাটে ॥ 
শন্হে পরাণ সুবল সি 


কে! ধনি মাঁজিছে গা! 
শমুনাব তীরে বসি তান শবে 
পায়ের উপনে পা ॥ 
অঙ্গের বসন করেছে আমন 


এলাঁয়ে দিয়াছে বেণী। 


উচ৮ কমলে হম ভার দোলে 
স্মেক শিখব জিশি | 

সিনিয়া উ্চিতে নিতিদ্প হাটা 
পাডেছে চিকুর রাশি ॥ 

স্ণাদিয়ে আধা কলম চাদ14 
শরণ লহইল আসি ॥ 

শিবা সে হুগলি শা) ঝলমগি | 
সরু সরু শশি কল।। 

সা.জতে উদয় স্থধু স্তধানয় 
দেখিয়ে হইন্ন ভোলা ॥ 

চলে নীল শাড়া শিঙ্গাড়ি শিঙ্গা়ি 
পরাণ সহিত মোর । 

সেই হইতে মোর হিয়। নহে গির 


মণম্থ-জ্বরে ভোর ॥ 
গোঁপবালাগণ নবীননীরদশ্যমের মুর্তি দেখিয়া! ভাবে বিভে।র 
হইয়া প্রতি্ুতির দিন প্খণিয়া সঙ্গ লালের আশার উন্বা্। হইয়। 


১৭৮ পুর্বিরা 5 


উঠিয়াছে; এদিকে শ্যামও তাহাদের আকর্ণণের আবেগে অদ্দীর 
হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের সন্ধানে ঘাটে বাটে ছুটাছুটি করিতে- 
ছেন। গহের ছাদে, গাছের ডালে উঠিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগকে 
দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়ীছেন। দলে দলে গোঁপবাল! 
শিবপুজায় চলিয়াছে, দূর হইতে দেখিয়। প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল ন।-_ 
দেখিলেন, সে দলে কে যেন নাই, লৌহ চুম্বকের নিকটবন্তী হইলে 
যেমন আকৃষ্ট হয়, তেমন আকধণ নাই, সে উল্ভান্ত ভাব কৈ? 
যে তাঁহাকে আকষণ করিতেছে তাহাকে দেখ গেল না । চলিলেন 
যমুনার তীরে, চুপিচুপি চোরের ন্যায় গিয়া ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন, কৈ সে তনাই! যে তার প্রাণ চুরি করিয়াছে তাহার 
দর্শন ত মিলিল ন1। মানুষ দেখেলেই যে,_সে চোরকে দেখিলেই 
যে চেনা যায়, চোখে চোখ পড়িলেই যে, সে চোরকে ধর যায় ! সে 
চোরের ধার! যে স্বতন্ত্র ! কিন্তু চৌরের চৌরধরাও যে তাঁহখকে ধরিতে 
পারিতেছে না, তাই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া হতাশ হইতেছেন ! 

আহ! ভক্তের জন্য ভগবানের অধীরত|1 কত, তাহ। পরিমাপ 
করিবার সাধা কাহার? তিনি ভক্তপ্রাণ, আবার ভক্তও তীহার 
শরীর । আত্যন্তিক অনুরক্তির আকর্ণণই তাহার উপাঁদেয় উপভোগ 
বা কাম্য রাজভোগ ! শুধু তাহাই নহে, তাহাকে তীহার 
জীবনের উপাদানও বল। যায়। তাহার অভাঁবেই যেন তাহর শরীর 
শীর্ণ হয়, প্রাণ যায় যায় হয়! এই জন্যই স্থর-বিরোধী অসুরের দলে 
জগত পুর্ণ হইলে তাহাদের বিনাশের জন্য তাহাকে অবতীর্ণ হইতে 
হয়। কারণ ভক্তি শ্রীতির ন্ায় তাহার খাগ্ভ আর নাই ! তাই ভক্তি. 
শ্রদ্ধাদাত। ভক্তকে রক্ষা! করিবার জন্য তাহার এত চাঞ্চল্য !! 

তিনি প্রেমময় !__বিশুদ্ধ সত্বপ্রেমই তীহাঁর শরীর। ব্রজ গোগা 
তাহার শরীর-পরিপোষক বিশুদ্ধ সত্বপ্রেমদাত্রী। তজ্জন্য তিনি 
চুরাশী ঘাঁটে উকি মারিয়া সেই শদ্ধসন্বা প্রেমময়ার অন্গেষণ করিছে 


আবাধ। | টু 


৯ 4৯. 
(৬ন। ঘেন ডাকিতেছেন, কে কৌথখী, আছ গে। এস !_ আনায় প্রেম 
দাও, আমি প্রেমের ভিখারী | প্রেমের অভাঁবে আমার দেহ শু হয়, 
প্রেমই আঁমার জীবন, প্রেমই আমার পরম উপভোগা খাঁগ্ভ ! প্রেম 
দিয়া আমার ক্ষনিবুত্তি কর, আমায় বাঁচাও--আমায় কিনিয়া লও ! 
এস-_এস-এস! কোন ঘাটে কে আছ এস! তোমাদের জন্য 
আমি আকুল হইতেছি, তোমাদিগকে না দেখিলে আমি জগ, 
অন্ধকাঁরময় দেখি ! 

ভক্ত আমার পিতা মাতা, ভক্ত আমাঁর বন্ধু ভ্রাতা, 
ভক্ত আমার জীবন মন। 


অদম্য আমি ভক্তের বশ, ভক্তপ্রেমে পাই অপূর্বব রস, 


ভক্ত-প্রেমন্ত্রধ। আমার আকাওকার ধন ॥ 
কে পায় আমায় খুজে কোথা, মাঁগ। নাই তার মাথ। ব্যাথ। ! 
ভক্তের তরে (ভক্তি ভরে ) আমার দেখ। পায় সর্বজন । 
ভক্তি বলে আমি হই বন্দী, ভক্ত বিন। কে বাঁ পায় সন্ধি ? 
ভক্ত আমার চিরসঙ্গী, অবতরি ভক্তেরি কারণ । 
ভক্ত লয়ে করি খেলা, ভক্ততরে বিশ্বমেল। 
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ । 

ভক্ত ঘ। সাজায় তাঁই হু, ভক্তের আমি অবাধ্য নই, 

ছোট হয়ে ধরি পায়ে ভাঙ্গাই ভক্তের মান ॥ 


ভক্তের এটে। আনন্দে খাই, খেলার ছলে কাধে চড়াই, 
তক্তপদধূলি লয়ে মাখি সবর গায়। 
রাখাল হয়ে করি গোচারণ, শিরে বহি বাধ! ভক্তেরি কারণ, 


সহি কত তাদের তাঁড়ন ভণ্খসন অপরাধী প্রায় ॥ 
দেবধি নাঁরদকে তিনি বলিয়াছেন, 
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ॥ 
মন্ক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ! 
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হে নারদ । আমি বৈকু?ে বাস করি ন।, মোগাদের জদয়েও একি 
ন।; ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান 
করি। ইহাই শীলাময় ভগবানের ন্ঘভাঁব । 

বুন্দাবনের গোপাগণের আকসনণে কুঞ্* অধার হইয়। উঠিয়াছেন। 
৩৪্ভগ্য নিদ্ধারিত দিনের অপেক্ষায় কম উত্কগাকুল ডিলেন ন।। 
এ উত্কগ তাহার নিজের জন্য নৃহে, ভক্তের আঁকমণের টানে । ভক্ত 
টানিলে ভগবান্‌ স্থির থাকিতে পারেন ন। ; ইভাই তাহার স্বভাব । 

আবার ভক্তের সহিত ভগবানের যতক্ষণ না| মিলন হইতেছে, ভক্ত 
ঘতক্ষণ না ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেছে, ততক্ষণ তাহারও শান্ডি 
ন/ই। যতই দিন বায়, যতই উ।হাঁর দর্শনে বিলম্ব ঘটে, ততই ভক্ত 
প্রাণ উদ্বেগ আকাঙ্ষায় আকুল হুইয়া উঠে। ভক্তের উদ্বেগ 
আকাঞক্ক। বতই বাঁড়ে, ভগবান্‌ ততই বেগে আকুষ্ট হইতে গাঁকেন। 
তজ্জন্ত উভষ়েই উভয়ের জন্য চঞ্চল হইয়ী উঠেন এবং উভয়েই 
উদ্‌ভ্রান্তভাবে উভয়কেই পাইবার জন্তু ব্যাকুল হয়েন। 

প্রশান্ত মহাসাগর ধীর স্থির অগাধ সলিলরাশিসম্পন্ন । সামান্য; 
অবুকমণে তাহাকে বিচলিত করা যাঁয় না বা তাহাতে তরঙ্গ উৎপন্ন 
হয় ন।। চন্দ্রের আকর্ষণেই তাহাতে জোয়ার উৎপন্ন হয়। পুণিমায 
চন্দ্র সুর্যের সমসুত্রপান্ আকধণে জোয়ারের বেগ বেশী হয়। 
ভাঁদ্রের ধাড়াষাড়ীর ডাকের ভয় এই জন্যই মাঝিদের বেশী। 

শীকুষণ বুন্দীবনচন্দ্ররূপে ব্রজবাসিনী ব্রজবালাঁগণে আকষণ 
করিয়া তাহাদের হৃদয় সুমুদ্রে যেমন প্রাবল জোয়ার উত্পাদন পূর্বক 
তাহাদিগকে আকুল করিয়। তুলিয়ীছেন, তাহাদের লভ্জা-মধ্যাঁদা-গ্গ। 
বমুনারূপ কুলশীলের দুকুল ভাসাইয়। দিয়াঞ্ছেন ; আবার বুন্দাবন চন্দ্র 
দর্শনের অভাবে বিষম বিষাঁদগ্রস্ত হইয়া অমাবশ্যারূপে তাহারাও 
প্রীক্চের হৃদয় সমুদ্রে বিরহরূপ প্রবল জৌয়ার উত্পাদন করিয়াছেন । 
নিফলঙ্ক অক্ষয় কৃষ্ণচন্দ্র যেন চিন্তাগ্রস্ত হইয়া গোপীপ্রেম সমুদে 
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৬পিয। হা হ।দের ভাঁব-সলিলের সাম। নিদ্ধারণ করিণ।র চেষ্ট। করিঠে- 
ছেন কিন্তু পারিতেছেন না, হাবু ডুবু খাইতেছেন ! 
আমাদের বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন 3 
বিবাহ বরং ভাল এক রকমে কেটে বার । 
প্রেম তরঙ্গে নানা রঙ্গে কখন হাসায় কখন কাদায়! 

মিলনের পর প্রেমের মাধুধ্য নান। ভাবতরন্গে নবভাঁবে উল্ডাবিত 

সমুজ্ভল হইয়া উঠে বটে, তাহা বিরহ, অভিমান ও ভাঁবসঙ্গতির 
এভাবে মধ্যে মধো ছুঃখ দান করিলেও প্রেমমাধুধা-রসলালিত্যে 
পরিস্ুট হইয়া উঠে। কিন্তু পুর্ববরাগ অনন্ত অসীম ভাব-অমগ্ঠি 
লইয। শ্লালত| ও লজ্জার আবেঞ্টনে পরিরক্ষিত হইয়া প্রেমময় বর 
প্রেমময়ীকে আকনণের সুত্র সমষ্টি যে প্রন্পমাল। গ্রন্থবের 
অপুরববৰ কৃতিত্ব বিস্তার প্রয়াসে আখন। নিলাইয়! দেওয়া উন্মাদনায় 
তন্ময় হয়, বুঝি তাহ। অপেক্ষা জগতে প্রেম বিস্তারের ভাব-মাধু্য 
আর নাই । বতক্ষণ ন1 উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ আত্মরক্ষ। প্রয়াসের 
অকুতপুর্বন সন্্রম জ্ঞান তাহাকে প্রেমরসাম্ৃতসিন্ধতে সর্ভাবিত ও 
জাএাত রাখে । তাক্ষদৃগ্রি ও পারম্পধা রক্ষার প্রখর বিচারবুদ্ধি 
পরিচালনায় অভূতপূর্ব কৌশলের খরিচয় প্রদান করিয়। থাকে। 
সে অবস্থা কি কঠোর, কি অননুভূতপূর্ব সংশয়ান্দোলনে 
দোছুলামান অপূর্বৰ রসাম্বাদনের উন্মাদন।চঞ্চল-ক্ষণপ্রভাবিস্তারী 
আনন্দোন্মেষ, তাহ। উপলব্ধি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব । এই জন্যই 
পুর্বরাগের মহিমা, পুর্ববরাগের গোলাপী নেশ।, পুর্ববরটঠগের অচিন্ত্য- 
পূর্বব প্রভাব জগতে অতুলনীয় ! প্রণয় প্রণয়িনী উভয়েই রূপগুণের 
নেশায় আকুল হইলেও একবারে আপনাকে বিলাইয়া, দেয় না। 
মাছ গাঁথিয। ছুইলের সুতা মাছের দৌড় দেখিয়া যেমন অঙ্গে অল্পে 
হাঁড়িতে এবং মাছকে নিকটস্থ হইতে দেখিলে কৌশলের সহিত 
তাহ! গুটাইতে হয়, সেইভাবে তাহারা আপন আপন জপগ্চণ্বে 
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কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয়েই উভয়কে প্রণয়াবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়। থাকে | কিন্তু দেখা বায়ু, প্রণয়ী অপেক্ষা প্রণযিণার ধৈধ্য ও 
শ্লীলতাঞ্চণ অনেক বেশী। প্রণয়ী অল্পেই অস্থির হইয়া উঠে এবং 
নিজের অধীরতা প্রকাশ করিয়া আপনাকে হীন ও নিলজ্জরূপে 
প্রণয়িনীর দ্বারস্থ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। তাহা যে অধীরতা 
প্রকাশক হীন প্রচেষ্টা, তাহ বুঝিয়াও বুঝে না । আর প্রণযিনীর বুক 
ফাটে ত মুখ ফোটে না! রমণীর এই বৈশিষ্ট্যই তাহার বূপগুণ ও 
লভ্জ।-মীধুধ্য ! 

শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত-গুণ-সম্পন্ন পুরুষের স্টায় প্রণয়িনীর প্রেমা 
কাঙক্ষায় আকুল--অধীর ! ঘাটে ঘাঁটে তল্লাস--সখীর অন্বেষণ ! 
তাহাদের হাত ধরিয়া মিনতি-_আন্ুগতা প্রকাশ। এদিকে প্রণয়িনী 
ধীর গন্তীর !__কারণ রমণীর আর একটা গুণ আছে, আনুগতা 
দেখিলেই উপেক্ষায় তাহ! আরও পরিবদ্ধনের চেষ্টা করে! অধীর 
পুরুষ বিচার বুদ্ধিতে তাঁহ! ধরিতে না পারিয়া মেন হতাঁশ 
হুইয়াই তাহাদের পায়ে ধরিয়া একবারে আত্মসমর্পণ করিয়! 
ফেলে ! 

আবার এদিকে সখীরাঁও সখীর জন্য ওপাতিয়। কৃষ্গাম্তেষণ করি. 
তেছে, কৃষ্ণকে দেখিয়াও তাহার! যেন দেখিতেছে না, আনমনে পথ 
চলিতেছে! কৃষ্ণ দূর হুইতে তাহাদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া 
আনুগতা জানা ইতেছেন _ বলিতেছেন, দ্রীড়াও দ্বাড়ীও, একটু দাড়ীও, 
দুটো! কথা কই! 

ললিতা দাড়ীইবার সময় নাই, সখী শিব পূজায় যাইবেন তাহার 
আয়োজনে ব্যস্ত আছি? তাঁর আর অন্য কোঁন দিকে মন নাই, শিবের 
প্রতি অশীম অনুরাগ জন্মিয়াছে। শিব পৃজায় তন্ময় হইয়! যায়! 
শিবের বেশ-পরিপাঁট্যে এমন অপূর্বক শিল্প-নৈপুণ্য যে দেখিলে 
৪ষত্কৃত হইতে হয়ু। 
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কুষঃ_-বল কি তোমাদের সথা এত শিবভক্ত হইয়াছেন ? পুজার 
উপকরণ ও নৈবেছ্া কিকিঃ 

ললিত!_ সে কথায় তোমীর কাজ কি? আমার কথা কহিবার 
সময় নাই; উপকরণ সংগ্রহ ও পুজায় বিলম্ম ঘটিবে। সখা অস্থির 
হইয়া হয় ত কৌন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ঘুচ্ছিত হইবেন । 

কর্ণ_বল কি এত অনুরক্তি? তোমারও যে তাহার প্রতি 
অগাধ ভক্তি দেখিতেছি। দেবতা বা গুরুর গ্রাতি সম্ত্রমসূচক বাক্যের 
শ্যায় তাহার প্রতি তোমারও যে অসীম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিতেছি । 

ললিতা--হইবে না? গৌরীর ন্যায় একবারে শিব বলিতে 
অজ্ঞান । সে ভক্তি-প্রীতি, সে ভাব দেখিলে তাহাকে ভক্তি ন! 
করিয়। থাকা যায় না। তাহার কুমারাভাব দেখিয়া আমরা সকলেই 
তাহার শিহ্য। হইয়ু! চিরকুমারী থাকিন বলিয়৷ প্রতিজ্ঞ করিয়াছি । 
“পুরুবের মুখ দেখিব না” ইহা আমাদের নিকট ত্রিসত্য করাহয় 
লইয়াছেন। তুমি পথ ছাড়। বদি কোন সখা আমায় তোমার 
সহিত কথ। কহিতেছি দেখে, তবে সে নিশ্চয়ই সখাকে একথ। বলিয়া 
দিলে তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন । 

কু্ণ- কেন? আমি কি পুরুষ ? 

ললিতা ওঠো! ঠিক ঠিক, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমায় 
বাচাইয। দিলে! বদি কেহ দেখিয়াও ফেলে, তাহাতে ও ক্ষতি নাই। 
যেহেতু তুমি ত পুরুষ নহ, তুমি ত রাখাল বালক-_তুমি নপুংসক্‌ ! 
তোমার পুরুষস্থ প্রাপ্তির সময় এখন ৪ হয় নাই, সেই নির্দিষ্ট দিনে কি 
হয় বলা যায় না! সেদিন যেআর আমরা তোমার সহিত কথ। 
কহিব, তাহার ও ত কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ সখী চির- 
কুমারী হইয়া থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন! যাহ হউক অনেক 
কথ। কহিয়। ফেলিলা'ম, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, সর সর কথ! কহিবার 
আশার সময় শাই। বিলঙ্গ দেখিলে বিশাখা আনায় খজিতে আসিবে! 
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তাহাঁকেই আমার ভয়, সে ঘদি দেখিয়া ফেলে তবে সঙ্গে সঙ্গেই সখ 
আমায় পরিতা'গ করিবেন । 

কৃষঃ-ন। না, কৈ কেহই ত আসে নাই, মি এত চপল হইতেছ 
কেন? আর সেজন্য ভয়ই ব|কি? সবী যদি তোমাসু পরিতা|গ 
করেন, তবে কি আর গ্রহণ করিবার কেহ নাই ? 

ললিতা-_না, ব্রজে আর তেমন কেহ নাঁই। তুমি কি মনে ক? 
সখী আমাদিগকে পরিত্যাগ কর্সিলে আমরা প্রাণে বাচিব? এ প্রাণ 
আর রাখিব মাঁ। 

কুঞ্+__কেন, তোমাদের সখীর চেয়ে আর একজন ঘদি বেশ 
ভালবাসে ? 

ললিতা_-আর কে ভালবাঁসিবে ? তেমন ভালবাসা কি জগতে 
আছে? আর আমরা অন্য কারও ভালবাসা চীই না, আমর! চাহ 
সখীকে । সখীর স্থখেই আমাদের স্থখ, সখীর ছুঃখেই আমাদের ঢঃখ ; 
সথা বাহাঁকে ভালবাসেন, আমর। নিপিবচারে তাহাপেই ভালবাসি _ 
তারই সেবা করি। সখী আমাদের প্রাণ মন, দেহ সর্বনন্প! আর? 
অমর পুরুষের প্রেম চাহি না, আমরা চাহ সখার প্রেম মার 
ঠাড় ছাড় পথ ছাড় ! 

কুষ্ণ-আঃ! এত বাস্ত হ'চ্চ কেন? শিব পুজার সময় এখন « 
ঢের আছে। 

ললিত__সময় ত আছে, আয়োজন ত চাই । তৃমি বথ। আমাদের 
সময় নস্ট ক'চ্চ; তুমি বালক, তোম|র জিত এখন আর কি কগ, 
কহিব? প্রেম কি তাহ। তৃমি বুঝিবে কেমন করিয়া ? 

অভিমান, প্রেম-যাঁগ, কে বুঝে হে মহাভাগ ? 

যৌবন জোয়ার, সময় না এলে ? 

সবার প্রতি আমাদের প্রেম ভূমি বুঝিবে না । সখী আমাদিগকে ন. 
দেখিলে আস্থিব হন, আমরাও তাহাকে না দেখিলে বাঁচি না। সগান 
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কার্যে গমন করিলেও সহ্বর ফিরিয়া সখীর নিকট যাই। আমার মন 
বড় চঞ্চল হইয়াছে, ছাড় ছাড় পথ ছাঁড়। 

কৃষ্ণ সই! তোমর! কি আমার সই নও? তোমাদের সখীর 
জন্য এত চঞ্চল হও, মন্‌ কেমন করে, কৈ আমার জন্য ত তোমরা 
এত ব্স্ত হওনা। তোনর। যেমন তোমাদের সখামন্ত্রের উপাসক 
আমিও তিমনই তোমাদের সবীমন্ত্রের উপাসক। তোমাদের সখীকে 
ন। দেখিলে আমারও প্রাণ বাঁচে না। আমি সদাই রাধামন্ত্র জপি। 

ললিত।1-তুমি বলতে চাও ঘে, আমরা সবাই একগুরুর শিষ্য ! 
মন্ত্রসাপনার পরিচয় ত খুবই পাওয়া যাচ্চে! সাধক মন্ত্রসাধনায় বসলে 
মন্ত্রের টানে ইষ্ট ৮ঞল হয়ে উঠেন, তখন তিনি ভক্তের মনোবাঞ্। 
পুরণের জন্য অস্থির হন। কৈ তোমার জাধনায় ত তেমন কিছু 
দেখছ নী। বরং সখীর মন্ত্র জপার ফল হাতে হাতে দেখচি। কার 
টান বেশী, কার বল বেশী তার পরিচয় তোমার এই সখী ধরার ভাবেই 
বুঝ ঘাচ্চে। আমাদের সখী ত তোমার মত ছুটাছুটি কচ্চেন না। 
কিন্ধু গাই ভার টানে তুমি টান। হলেও তোমার টান না থাকায় সখী 
অচলই রভিয়াছেন। 

রুপ সই! আজ নূতন কথা শুনালে। তোমার কথায় তুমিই 
মিথাবাদী হইলে । 

ললিত -ক্কিরকম ? আমি একটুও মিথ্যা বলি নাই। 

কুন -আাঁধক ইফ্টকে টানে কিসের জগ্য ? 

ললিত। _হইষ্ট লাভ জন্য ? 

কুষ্ণ__তবে ? 

ললিতা _তবে কি? সাধক কি আসন ছাড়িয়া দৌড় দেয়? 
সাধক ত আসনে অটনই থ|কে, ইফ্টই দৌড়িয়। তাহার নিকট যান। 
তুমি দৌড়িয়া সখীর সন্ধান করচ। সখী ত আসন ছাড়েন নাই। 
সেহজন্য বলিতেছিলাম তোমার মন্ত্রজপা কথার কথা, আত্যন্তিক 


আপা জি 
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ব্যাকুলত৷ বা প্রাণের টান নাই | সেইহেতু তোমার ইষ্ট এখনও 
অটলই রহিয়াছেন। স্থতরাং তোমার সাঁধন। কৈ? উপযুক্ত সাধন! 
না হইলে ইষ্ট লাভ হয় না। আসন ছাড়িয়া দৌড়িলে ত কথাই 
নাই। 

কুষ্ণ--ললিতা তুমি সত্যই বলিয়াছ। তাহার টানে আমি আসনে 
বসিতে পারিভেছি না, অটল হওয়া তদুরের কথা! তবে তোমরা 
যদি দয়া কর তবেই আমার বাসন। সফল হয়, আমি সাধন না 
করিয়াও আমার সাধ্য বস্ত পাইয়া ধন্য হই। 

ললিতা-__তুমি কপট । কপটের ইষ্ট দর্শন হয় নাঁ। 

কৃষ্ণ _-কিসে ? 

ললিতা__কিসে নয় ? আমাদিগকে নিদ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা 
করিবার আদেশ দিরাছ, আর স্বগং ব্রজের পথে ঘাঁটে কুমারী নির্যাতনে 
ব্স্ত আছ । গুণের কথ কি আমাদের কানে যায় নাই? সখীর 
নিকট তোমার কোন সংবাদই অজ্ঞাত নাই। চন্দ্রীবলীর যুখ তোমার 
নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে বলিয়া শুনিতেছি । 

কৃষ্ণ _ ললিতা! একথা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী বিগ্ভাবন্তী 
অপরিসীম চিন্তাশীল রমণী বিশ্বাস করে? তবে আমার স্বভাব 
আনন্দ কর।। তোমাদিগকে পাইলেও যেমন আনন্দ করি, অন্যের 
সহিতও তাহাই করি। কাহারও ঠাকুর পুজার নৈবেগ্ কাঁড়িয়া খাই, 
কাহারও পুম্প-চন্দন মালা লইয়া! পরি । কাহারও বস্ত্র ধরিয়া টানি 
লঙ্ভা দিবার জন্য । কারণ ব্রজে আমি ব্যতীত আ'র পুজ্য কে আছে? 
তাহারা না বুঝিলেও আমি বুঝি বলিয়া তাহাদ্গকে আত্মসাৎ করি 
এবং করিব। আমার পুজ। ব্যতীত যে অন্য পুজার আয়োজন করিবে 
ভাহার নির্যাতন অবশ্থান্তাবী। তোমরাও সাবধান হও আমার নিকট 
অনেকবার “শিব পুজা, শিব পুজা” বাক্য উচ্চারণ করিয়াছ, ইহা 
জদমার অসন্ক। পৌবদ্ধন পর্বতের আকাশ-চুন্বী দেহ দেখিয়াছ ! 


সী 
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যে দেবতা পুজা গ্রহণ বাঁ নৈবেছ্য ভক্ষণ করেন না, তাহাকে €কন 
পুজ! করিবে ? পুজা করিতে হয় বরং গোবদ্ধনের পুজা করিও । 

ললিতা এত খেয়েও তোমার পেট ভরে না? নন্দরাজের 
গৃহে দধি দ্ুপ্ধ ছানা মাখনের অভাব নাই। তবু ব্রজের গৃহে গৃহে নশী- 
চুরি, আর ব্রজকুমারীদের নৈবেছ্ভ কাড়িয়৷ খাওয়া! শুধু নৈবেদ্য 
খাবার জন্যই বুঝি আত্মপুজার প্রচারবিধান ? তুমি কি হিন্দু ধন্মট। 
লোপ কন্তে চাও? হিন্দু যে তার ইঞ্ট দেবের পুজা! করবে, তাতে 
বাধ! দেওয়ায় হিন্দুর ধন নষ্ট হয় না? মহাদেবের ম্যায় আশুতোন 
ও বরদাতা আর কে আছেন? বিশেষতঃ কুমারীদের পক্ষে । 
কুমারীর! বর লাভ করে কেবল আশুতোষের কূপাঁয়। আবার তিনি 
মহা-দেব! তীহার ন্যায় দেবতা তআর কেহই নাই। তুমি বালক, 
বালকের এত দৌরাত্য ভাল নয়। আজ আমরা সবাই নিলে তোমায় 
বেঁধে নন্দরাণীর নিকটে নিয়ে যাঁব। কেউ কিছু বলে না বলে তোমার 
অত্যাচার চরমে উঠেছে, সাবধান ! 

কৃষ্ণ__-আীদাম, স্থদাম, দাম, মধুমজগল প্রভৃতি সখাগণ নিকটে 
আছে তাহাদিগকে ডাকিব কি? কেকাহীাকে বাধে দেখিবে ? 

ললিতা-_ছি নিলভ্জ ! শীলতা কাহাকে বলে জান না! ব্রজ- 
কুমারীরা অন্তের হস্তে নিধ্যাতিত হইবে তৃমি দাড়াইয়৷ দেখিবে ? 
তুমি নাকি ব্রজের দেবতা ? 

কৃষ্ণ__-( হাসিয়। ) তাহ'লে তোমরা আঁমাঁয় দেবতা বলিয়া মান ? 

ললিত।-_-প্রতি পদে যে কুমারীগণে অপমানিত করে, তাহাকে উপ- 

দেব্তা বলিয়াই জানি, তবে লোক লজ্জার ভয়ে দেবতা বলিয়াই মানি । 

এমন সময় বিশাখা অতি জ্রুতপদে আসিয়া বলিল, ললিতে ! 
তোদের মতন কুড়ে ছুনিয়ায় নেই । তুই এলি শিবপুজার ফুল খিল্বপত্র 
ভুলতে, আর কিন রাস্তায় লম্পটের সঙ্গে গল্লে মেতে গেছিস্‌ £ 
সখীর পূজার সময় যাচ্ছে, অস্থির হচ্ডে। 


সন লস প সপ ৯ পা ৯ পাশা এ পালা জা 
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পি পেপে তিশা 8 স্পাটি পতি ১০ ১টি পি 


ললিত কুষ্ণকে লক্ষ্য করিয়। বলিল, দেখলে ! আজ আমার বড় 
বিপদ ! বিশাখার খপ্পরে খন পড়েচি তখন আর রক্ষে নেই! তুমি 
যদি রক্ষে কর ভাই তনেই রক্ষে ! 

বিশাখা আবার কি ফুস্ফাস্‌ কচ্চিস্» শীগ্গির আয়। ফুল 
বেলপাঁতা তুলেচিস্‌ ? 

ললিতা--কৈ তুলেচি, আমার রাস্তা আগলেচে যে, আমি মাই 
কেমন করে? 

বিশাখা--তোরা এতগুলো আছিস্‌ ঠেলে যেতে পারলি না? 
তা নয়, তোর! ইচ্ছে করেই বচনস্তুধা পান কচ্চিস্‌। 

ললিতা__তুই.ও ন1 হয় কতকট! পান কর ন1। 

বিশাখী- আমার প্রয়োজন নাই। আমি যে সখীর প্রেম 
বিকাইয়াছি, তার মাজ্ঞাই আগে পালন করব। তোর মৃত লম্পট 
দেখে অস্থির হই না। 

ললিত।--( কৃষ্ণের প্রতি ) দেখ ভাই ! দুটো! কথা কইতেও দোষ 
তবু আমি ইচ্ছে করে দীড়াইনি, বাধ্য হয়ে দ্রাড়িয়েচি ! 

কৃষ্--সখাঁর। সব এস, মধুমজল ! অপূর্বব জিনিস্‌ দেখবে এস ! 
ললিতে ! তোমার রূপের চেয়ে আহ! বিশাখার কি রূপ ! আহ । 
শুধু রূপ নয়, গঠনের এমন লালিত্য কি মধুর ! এমন করে এক দিনও 
ত দেখিনি ! 

বিশাখা-_-আমার কপাল ! 

কৃষ্ণ সত্যি বলচি বিশাখা, তোমায় কি বলে আদর করব 
খুঁজে পাইনি! 

বিশীখা_কি হয়েচে ! আমার রূপ নিয়ে তোমার কি হবে? 
আদর যে ধরেনি! আমরা যে ক্রপের দাসী, মে বূপের চেয়ে 
আমাদের এরূপ? সে রূপ্টা যদি একবার চোখ দিয়ে দেখ, তবে 

মাঁবে! 
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কুষ্ণ _সেরূপট। তোমরা ঘিরে রেখেচ যে, আমাকে দেখতে 

দিচচ কৈ? তা হোক্‌ বিশাখা আজ যখন ভোমাকে পেয়েছি, তখন 
তোমার সহিতই আনন্দ করা যাক । 

ইহ বলিয়া কৃষ্ণ বিশাখার দিকে অগ্রসর হইলে সে মুখ ঝাম্টা 
দিয়া বলিল, খবরদার ! ছুঁয়োন!! বলিয়। পলাইতে উদ্ভত হইলে 
বিপরীত দিক হইতে মধুমঙ্গল প্রভৃতি সথাগণ আসিয়া রাস্ত। আগুলিয়! 
দাড়াইল ! তাহ। দেখিয়। বিশাখা কিংকর্তবা-বিমুঢ়া হইলে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন বিশাখ!। এবার ? পলাও ! 

বিশাখা কিযু২কাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল--ললিতে ! 
তুই দাড়িয়ে দেখচিস্‌ ? 

ললিতা--তোর ন্যায় আমিও যে বন্দী! তোর আ'স্ফাঁলনের 
এই ফল! আমি সখীর জন্য অস্থিরচিত্ত হইলেও ধীরভাবে বিপ্দ 
কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তুই এসে সর্বনাশ ঘটালি ! 

কৃষ্ণ __ললিত। তুমি যাও, তোমাকে আমি চাই ন, তোমার সখীর 
জন্য করণীয় কম্ম করগে। তোমার বিন্থ পত্রের প্রয়োজন, স্থবল, 
তুমি যাও ত ভাই এখনই পাড়িয়া দাও । 

ললিত! সখীগণের সহিত স্ববলের অনুগমন করিল । বিশাখা 
তাহার সহিত যাইবার উপক্রম করিলে বাঁধ! প্রাপ্ত হইল। 

বিশাখা-- কৃষ্ণ! একি তোমার গুগামি? দিবাভাগে রাজ- 
পথের উপর এতগুলি সখার সহিত পরক্ত্রীর প্রতি ভোমার একি 
আচরণ ? 

কৃষ্ণ _কেন, দুষ্টাচরণ ত কিছু করিতেছি ন। স্ন্দর ও অপূর্বব 
জিনিস মানুষের চোঁখে পড়িলে প্রাণ ভরিয়া দেখিবে ন? দেখিতেও 
দোষ ? 

বিশাখ।বাস্তা় গেলে দেখিতে দোষ নাই, কিন্তু অটকাইয়। 
কি দেখ ? 
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কৃষ্ণ __গোলাপের রূপে আকৃষ্ট হুইয়। লোকে তাহা তুলিয়। 
নিবিষ্টচিত্তে তাহ। দেখে ও দ্ূপ-রস উপভোগ করে। 

বিশাখা_-আমি কি গাছের গোলাশ ?! আমার কি মা বাপ, 
আত্ীয়ঙ্গজন নাই ? 

কৃষ্ণ _লোকে অপূর্ব জিনিস দেখাইয়ী পযসসী লয়। তোমার 
রূপ দেখাইয়। না হয় পঞ্পসা লও । 

বিশাখা-__রাখালের বুদ্ধি আর কি হবে? রাখাল প্রেমের কি 
জানে? এই জন্যই সখীকে নিবারণ করিয়াছি যে, রাখালের সহিত 
কোন কথাই ৰলিও না। রাখাল তোমার মর্যাদা কি বুধিবে? 
যাহার! নারীর সম্মান জানেন, কিসে নারীর মধ্যাদ] রক্ষ। হয় তাঁহার 
চিন্তাও করে না, ছাঁয়া লাগিলে যে নারীর কলঙ্কের সম্ভাবনা, সেই 
নারীকে যাহার! খেলার জিনিস করিয়া জনসাধারণকে দেখাইতে 
চাঁয়, বিপণির সামগ্রী করিয়া তুলে, তাঁহারা মানুষ না পশু ? রমণীর 
লজ্জ| সম্ভ্রম কিসে নষ্ট হয়, কিসে খাকে, সে জ্ঞান যাশহাদের নাই, 
রাহারা আপন নারীকে অন্যের সম্মুখে অপ্রতিভ করে, তাহাদিগকে 
মানুষ ৰল। যায় কেমন করিয়া? সাধারণীরাঁও নারীন্থুলভ্ভ লড্জ! 
পরিত্যাগ করিতে পারে না। হে ব্রজনাথ ! তোমর উদ্দেশ্যেই 
রাত্যায়নী পুজা করিয়াছি, আমরা ভোমাঁরই শরণাগত, তোমাকেই 
আত্মবিক্রয় করিয়া তোমারই আদেশে নিদিষ্ট দিনের অপেক্ষা 
করিতেছি । কিন্তু ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গল ও তোমার অন্যান্ত সখাদিগের 
সম্মুখে তোমার চপলতা প্রকাশ কর্তব্য নহে । (্রকুষের কানে 
কানে ইহাদ্দিগকে সরাইয়। দাও সখীর বিশেষ কথা আছে ।) 

প্রীকৃষ্ণ__সখাগণ ! তোমরা জব যমুনার তীরে ধেনু সমূহের প্রতি 
লক্ষা রাখিবার জন্য সত্বর গমন কর, আমিও শীঘ্বই যাঁইতেছি, বিপদের 
আশঙ্কা থাকিলে ভীত হইও ন। 
ইহ। শুন্য! সখাগণ সত্বর প্রস্থান করিল । 


শ্ীরাধ! । ১৯১ 
বিশাখা--( কৃষ্জের প্রতি) এখন উপায় কি? 
কৃষ্ণ+--কিসের ? 
বিশাখা-_সখীর জন্য আমারা চঞ্চল হুইয়াছি। 
কৃঞ্ কেম? 
বিশাখা --আর ধৈর্য্য মানিতেছে না মুক্ত মুচ্ছা হইতেছে ! 
প্রতিক্ষণেই যেন কি স্বপ্ররাজ্যে বিচরণ করিতেছে ! কুষ্খাসখীকে 
মুহুদ্ম/ুঃ আলিঙ্গন করিয়। নয়নের জলে ভাসিতেছে। মধুর দেখিয়ী 
অধীর হইতেছে, হুরিদর্ণ রুক্ষ সমুহ দর্শন করিয়। আপনাপনি বক্ষেঃ 
বসনাঞ্চল দিম্ী রোদন করিতেছে । নারীর বুক ফাঁটিলেও মুখ 
ফোটে না! কিন্তু তাহাও আর পারে না, ধৈধ্যের সীমা আছে, সে 
শীমাও অতিক্রান্ত হইয়াছে । আমরা নান! অছিলায় তোমাকে দেখিবার 
জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। তোমার সেই নিদ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় 
ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না । যাহা হউক, তোমায় ভিজ্ঞাসা 
করিতেছি তাহার প্রাণ রক্ষার কিছু উপায় কর। 

কৃষ্ণ _-সই ! সভ্য বলিতে কি আমিও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছি । 
আমার হৃদয় আর স্থির থাকিতেছে না । তোমাদের সখীর আকর্নণে 
আমার সত্যসঙ্কলতাও টলটলায়মান হইয়াছে । মিলন ব্যতীত 
'এ অন্ুরাগের সাময়িক প্রশমনও অসম্ভব । 

বিশীখা-_রমণী শত-সহজ্স যন্ত্রণায় কাতর হইলেও মুখে ওকথা 
বলিতে পারে না। তোমার প্রতিকৃতি আকিয়। সখাকে দেখাইয়াছি, 
তাহ। দেখিয়া বক্ষেঃ লইয়। গাড় আলিঙ্গনে মুচ্ছিত হইতেছে । উদরে 
অন্ন যাইতেছে না, বনু চেষ্টা করিও ভোজন করাইতে পারি না। 
আমর! এই বিষম বিপদে চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। একমাত্র 
প্রতিকার তোমার হস্তেই আছে । নারীবধের পাপের ভয় যদি 
(তোমার থাকে তবে আশু প্রতিকার কর। (শ্রীকুষ্চের তস্য ধরিয়া ) 
হে ব্রজনাগর ! সরীর জন্ত আমর প্রাণ দিভেও প্রস্তূত, লজ্জাসরমের 
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আর কথ! কি! কেমন  করিয়। সীকে বাঁচান যায় তাহ'রই 
উপায় কর। 

কৃষ্ণ সই ! তোমাদের বীর জগ্য আমিও চিন্তাকুল হইয়াছি, 
কিন্তু উপায় ঠিক করিয়। উঠিতে পারিতেছি না। তোমাদের সখীকে 
বলিও আমি তাহার প্রেমেই বীখ। পড়িয়াছি। তাহার আকন্ণে 
আমাকে সত্যভঙ্গের পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে । সত্যভঙ্গ পাপের 
প্রায়শ্চিন্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ । যদি আমি এখন তাহার সহিত 
মিলেত হই, তবে জ ময়িকভাবে তাহার দুখের উপশম হইতে পারে 
ধটে কিন্তু ধর্ম রক্ষার জন্য আমায় তুষানলে প্রাণতাগ করিতে হইবে | 
ইহ] বদি তাহার অ.ভপ্রেত হয়, আমি এখনই তাহার মনোপাসন। 
পুর্ণ করিব। 

বিশাখা_নিষ্ঠুর ! এ নিদারুণ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব ? 
একথা! বলিবার পূর্বেব আমার মাগায় যেন বজপাত হয়। 

কুষ্ণ-_-সই ! অধীর হইও না। বিকারে বিষবড়িরই প্রয়োজন 
হয়। আমি যাহা বলিলীম ইহাতে আন্তরিকতার উপশম হইবে । 
আমাদের দিলনের দিনও নিকটবন্ভী হইয়াছে । সুতরাং সন দিক 
দেখিয়ী কাধ্য করীই বিধেয়। বিশীখে ! ভোঁমাদের সপীর জন্য 
আমার প্রাণের ভিতর কি যাতনা হইতেছে তাহ। ০চামরা বুঝিবে ন|। 
রমণী কামাষ্টগুণ! বলিয়া কথিত হইলেও তাহাদের ধৈর্য, বিচারশত্তি, 
লোকলজ্জীর ভয় পুরুষ অপেক্ষা শতগুণ অধিক । আমি তাহাকে 
গ্রহণ করিলাম, এই প্রতিশ্রুতি ক্ররূপ আমার নাঁমাঙ্ষিত অঙ্গুরীয়ক ও 
হার দান করিলাম । 

ইহ! বলিয়। শ্রীকুষ্ণ হীরামণিমানিণক্য-খচিত সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক 
ও হার বিশাখার হস্তে অর্পণ করিলে বিশাখ! তাহ অঞ্চলে বন্ধন 
করিয়া বলিল, হে মনচোর ! তোমার প্রদত্ত অলঙ্কর আন্তরিকতার 
নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু _ 
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 পত্ে বর রকি ভুলে মন বিন। দ দরশনে, 
শিশিরে কি কলে ধান পিনা বরিননে £ 

জানি না, হয় ত ইহাই তাহা'র মৃত্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। 

কুণঃ--তবে কি বলিতে চাও ? 

বিশাখাকি বলিতে চাঁই তাহা জানি ন।। শুধু এই বলি যে, 
তাহার প্রাণ বাচাও। জগতে এমন প্রেখোদ্দাদিনী পাকে তাহ1ও 
জানিতাম না। আমরা শিরুপার হইয়াছি। কালরূপের কি মাধুধ্য 
তাহার ছদয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহ বলিতে পাতি না। 

কৃষ্ণ _বিশাখে ! কালবপ ন্য, এ কালরূপ ! এপপই কাল 
হইযাছ । বিশাখা হুমিও ত কাতায়নী পূজা! করিয়াছিলে ! 

বিশাখা হ। করিয়া ভিলাম সখীর অিপ্দিত পরলাভের জন্য । 

কৃ _তাহো।! তুমি পর লাভের আকাজস। কর ? 

বিশাখ।--আমি বর চাই নাই, বরের হ এহ আখ! কীদিতে 
কাদতে জনম গেল ! যাহারা ব্রলচাঁকিণা ভাতার ভগহকেও আস 
করে না সন্দদা সর্নথা স্বাধানা। বর চাওয়ার অর্থ-আত্মবিক্রয় 
করিধ। পরাধীন হওয়া । সবীকে এ লিষয়ে কত বুবায়াও প্রকুতিস্থ 
করাতে পারিলাম না। তবে এখনও আমা ছাড় নাই । এক 
ভৈরবাকে আনাই রোগের প্রতিকারের ব্যবস্ত! করিতে তি | তিনি 
শিব পুজার আসন, শিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাভার ও শিদিধ্যাসন এভতি 
শিক্ষা দিতেছেন। তাহার ব্রঙ্গচর্য্যের ভেজ দেখিলে আশ্চান্যদ্বিত 
হইতে হয়। তিনি পুরুষের মুখ দেখেন না। 

শ্রীরুষ্ণ _বেশ-__বেশ ! তবে ত নৈষ্ঘ মিলিয়াছে । দে হৈরবীকে 
একবাঁর আমায় দেখাইতে পার ? 

বিশাখা খুব খুব ! গোকুলেশর শিন মন্দিরে শাজিই তাহাকে 
দেখিতে পাইবে । ললিত। গিয়া এতক্ষণ শিব পুজ্জার আয়োজন 
করিয়াছে । আমি শঙ্খ পবনি করিতে করিতে যাইব । শছ্া ধ্বনি 
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শুনিলেউ বুঝিবে আমর। শিব পজায় নাইতেছি। তবে আমি এখন 

আসি? 

রুদ-ভোমায় ভাডিতে আমার ইচ্ছা হইঙেছে না। তুমিই 
প্রধান মন্ত্রী। তোমারই কুটবুদি তেই যত অন হইতেডে | 

৪ সেকি! আমিই ল্চোমাদের অর্থ সমাধানের জনা নব্ঘদা 
সচেষ্ট । তড্ভন্তা বনে বনে ঘুবিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেঞি, আর 
আমারই দ্র্ণাম ? আমি তোমাদের প্রেমে বাপ! দিতেছি ? বিশাস 
নী কর, আমার সঙ্গে এজ, শিজের চোখে দেখ । দেখিতে দোঁদ কি? 
দেখিলে ত আর ছোয়া হয় না 

৪ _না-_না। এ শিব মন্দিরেই হবে 

বিশাখী ভুমি সাবধানে এস । ভেরবা ঘোমট। দিগ়্া থাকে 
পুরুষের মুখ (দেখে না মি বালক হইলেও মে সাবপান হই 
অতএব তুমি কাহাকেপ্ত সঙ্গে ন। লইয়া একা যাইবে । আমি দ্বারের 
সম্মুখে উপাস্থত গাঁকিব, ইঙজগত করিলেই আসার মিকউ উপস্থিত 
হইবে। 

কৃষ্ণ _আচ্ছা, ভূমি অগ্রসর ও, আমি সময় মত 'ঁডিন। 

( কু্ণ ও বিশাখা উভগেই ৬ভযু দিকে প্রস্থান করিলেন ) 

বিশাখা গিয়। দেখিল শিবপুজার আয়োজন অমস্তই ঠিক হইয়াছে । 
ললিতা সখীদের যথ পরিচালনার বাবস্থা করিতেছে ৷ আরাধা মাল? 
গাথায় ব্যস্ত। সথীর! নৈবেছ্, পুষ্প বিল্বদল. দধি, ভুগ্ধ, ঘ্বুত ও চন্দ- 
নাদি স্বর্ণ পালে সজ্জিত করিয়া আপনাদের বেশভুষায় মনোষোগী 
হহয়াছে। 

বিশাখা বলিল ললিতে! তৌমাঁয় ভৈরবী সাঁজিতে হইবে । 
কাধায় বন্ত্র ও স্ফটিকের মাল! পরিধান করিয়া হস্তে দীর্ঘ রিশুল লইয়া 
রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি ভূষিত হইঞ্ গমন করিবে, দীর্ঘ ঘোমটা ছারা বদন 
আবুত করিয়। রাঁখিবে। মস্তক এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে যেন 


রাধা! ্ 


সোনূপে কে: মুখ দখিতি না পায়। সেই আস্ডাদনীর বাহিরে 


এপাশ ৫ 
তম করিয়া লগিত হইবে! 
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রি 


ললিতা! বলিল, ভাই উঠই-ই ভৈরবা সাজিবার উপযুক্ত পাত্র। 

শিশাখা বলিল, না তা ভাবে না, আরও আনেক কগা আছে, 
শগামাকে তদ্ধপ বাবস্থা করতে হবে।  আন৪ উতর চডামনির সঙ্গে 
যে সন কথা পাকা হয়েছে, আমাফ না দেখলে ভার সন্দেহ হবে। 
ত!' হলে আমাদের সমুদ্য উদ্ভম বার্থ হবে। 

তাত শ্রনিয়। শ্ীবাপ। বলিলেন, বাপার কি? 

বিশীগা -আি বলেনি যে, একজন আাজন্। লঙ্গচাবিণী ভৈরবী 
আসিয়। আমাদের সখীকে শিপু শিখাচ্চেন । ঠিশি পুরুষের মুখ 
দেখেন না। পাভে হঠাৎ দেখে লেন, এজগা পা অপঞ্চনে 
বদন চন্দ আবুভ করিয়া রাখেন । হিল অঙ্গডানার তেজোদপ আবূপ 
তাহার বদনচন্দ্ে এমন জোি নিত হয় এয, অবঞন ভেদ 
করিয়।ও সে জোিতে দিক উদ্ভাসিত হয়! উঠে। আমি আরও 
বলিগাছি ঘে সেই ব্র্গচারিণী, সখাকে রছচর্ধোর উপদেশ দিতেছেন, 
কোন পুরুষকে দর্শন করিতে শিনেধ করিয়াছেন । সখী তাঁহাঁরই 
উপদেশ মত শিবপুজাঁয় শিপিন্টটিন। ভয় এ শা অবঞঞন 
অবলন্গন পূর্ননক পুরুম ত দূরের কগা, নারী লোচনেরও ভশ্প্রাপ্য 
হইয়া উঠিয়ছেন । তাহ! শুনিয়া টৈরবীকে জিন জন্য তাঁহার 
মন অতান্ত আগএহাছিত হইছে । 

তাঁহা শুনিয়া ভ্রীরাধ। বলিলেন আঁর উপ'য় নাত, সেই ভাবেই 
সাজ । 

ললিতা বলিল--না-না যত সহজ ভাবিতেছে ভা নয়, ওর কিছু 
মতলব আছে, নতুবা আমাকে ভৈরবী সাঞজিতে বলিতেছে কেন 


বিশ্বৃখার কগ! শুনিবা নাঁগরের আগমন বাণ্ভায় অত্তান্ত আনন্দ 


১৯৬ পুববরাগ । 

লাভ করিয়া, সেই শানন্দ সংগোপন পূর্বক শ্রীরাধা বলিলেন, 
ললিতে ! সেজগ্য ভয় কি? তোঘাঁর যদি কিছু হয়, আমি প্রাণ দিয়। 
তোমায় রক্ষা করিব । 





ঘ, তোমারও কোন গুট উদ্দেশ্য গাছে নাকি ? 

কী আমরা এত সখী যাইতেডি, গুঢ় উদ্দেশ্যের জন্য তোর 
ভয়েরই বা কারণ কি? আচ্ছা চম্পকলত' অনজমঞ্জরী ও আল্যা 
সখাগণও তোমার ন্যায় ভৈরবী সাজিয়। তোমারই সথী ভইয়া তোমায় 
রক্ষণবেক্ষণ করিবে, কেহ আর তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না । 

ললিত!__আচ্ছ! তাহাই হউক । কিন্তু শ্বিমন্দিরে সকলকেই 
অবগুগনবতী হইয়া থাকিতে হইবে । আমি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে 
সকলেই সমন্বরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের উদ্দেশ্যে ফুল 
বিল্বাদল নিক্ষেপ করিবে । আমি নীরব থাকিলে সকলেই নীরব 
থাকিয়! ধ্যানের ভাঁণ করিবে । 

যত সন্বর সম্ভব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীরাঁধা সমভিব্যাহারে 
সখীগণ পুজোপকরণ লঈয়! শঙ্খাঁদের সহত যারা আরন্ত করিলেন । 
রাজপথে বাহির হইলেন্ট তাহাদের অপুর্ব ভৈরবী মু্তিদর্শন করিযু' 
পথিকগণ বিম্ময়ুচকিত নেতে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। 

এদিকে জীকুঞ্জ সখাগণ সহিত ভৈরবী দর্শনের জন্য যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । শ্রারুঞ্চ অভিনব সাজে সভ্ভিত হই- 
লেন। হস্তে মোহন বেণু, গলদেশে বনমাঁলা, মস্তকে বর্হাপরিশোভিত 
অততযজ্ভল মুকুট, গণুদেশ চন্দনচচ্চিত ক্ষুত্র লতাপুষ্পদামে 
স্থশোভিত, রক্তগর্ভ মখমলের পীতধড়ার অনির্ববচনীয় ওজ্ভবলে। 
রত্বখচিত হেমহাঁর বক্ষেঃ লন্মমান হইয়া দামিনীর ন্যায় অপূর্ব শোভা 
বিস্তার করিতেছিল | সখাগণ অনুরূপ সঙ্জীয় সঙ্ভিত হইলেন । ই 
তাহাদিগের বাহিরের পরিচ্ছদ । ভিতরে ভীহারা সকলেই ভৈরব 
লীজিলেন এবং ভৈরবের অস্থান্ত উপকরণ অর্থা র্যাত্র চ্, 


শ্ীরাধা ১৯৭ 


বিভৃতি. ত্রিশুল, ডস্কুর ও জটাজাল প্রভৃতি এবং সিদ্দিদোটা দণ্ড, 
পাথরবাঁটা, গাঁজার স্বৃহড কলিকা ও বস্ত্রথণ্ডও সংগ্রহ করিয। 
গোপনে সংরক্ষার বাবস্থা করিলেন । 

ব্রজবাঁলাগণ পগে বাহির হইয়ী শিবপূছোদ্দেশে গমন করিতে 
আঁরম্থ করিলে অন্যান্য রাঁমাগণ তাঁহাদের অপুর্ন শৌভা দেখিয়। 
আকুষ্ট হইয় তাহাঁদের দল পুষ্টি করত চলিতে আরস্ত করিলেন। 
তাবশেষে তাহারা গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলে 
কৌতুক দর্শনাগিনীগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল । 

এদিকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ললিতা ভৈরবীবেশধারিনী 
শ্রীরাধাকে দক্ষিণে লইয়। অন্যান্য জৈরবীর সহিত স্তবিস্তত অবগুখনে 
বদনচন্দ্র অবগুষ্ঠিত করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করিল। সখীর' 
ভীহাদিগের পারে ও পশ্চাতে উপবেশন করিয়া যথারীতি পুজা ও 
মন্ত্রোচ্চারণ জন্য প্রস্তুত হইল । বিশাখ। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া 
তাহাদিগের পুজী-শৃঙ্খলার ভাঁণ করিয়া কোন পুরুষ, এমন কি রমণী- 
গণাকে তফাতে যাইতে অনুরোধ করিতেছিল । 

এদিকে ললিত? বিল্লপত্র, অর্কপষ্প, অর্কপুষ্পমালা, চম্পকপুষ্প 
ধুতরাপুষ্প প্রভৃতি চন্দন চচ্চিত করিয়া মহাদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ 
করবার জন্ত সকলকেই তৎসমুদয় একে একে হস্তে লইতে বলিয়া 
গন্দপাঠ করিতে লাগিল । সখী ললিতাঁর উচ্চারিত মন্ত্র আওড়াইয়। 
শিবপুজায় নিবিস্চচিন্ত হইয়াছে । মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ মন্দির প্রাতি- 
ধ্বনিত করিয়ী বাছিরের আকাশ বাতাসে গিয়া মিশিতেছে । এমন 
সমর বিশাখা দেখিল সানুচর শ্রীকৃষ্ণ অপুর্বেশে আগমন করিতেছে। 
আগমনের ভঙ্গী ষেন ভাহদিগের আগ্রহোতক। প্রকাশ করিতেছে । 
তাহ! লক্ষ্য করিয়া ভাবিল আজ কি একটা অপুর্ববকাঁণুই সংঘটিত 
হইপে। সে ভয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি প্রদীপের সলিত। 
উস্কাইবার ভাণ করিতে লাগিল। 


৮৯৮ পননিহাগ 


দেপিতে দখিতি রাখখলের দল মন্দির দ্বারে আসিয়া ভৈরবীদের 
পক্ত। দেখিতে লাগিল । পঘামটার ভিতর দিয়া তাঁহার সান্চর 
ননগালীকে অপুর সজ্জা সম্ভিত দেখিয়া মন্ত্র ভুলিয়া কিযুৎকাল 
স্তম্ভিত হইয়। রহিল! 

বিশ!খ| ভীচ্ডা ক রশ! এবং ঘন সহস। পুরুষের আগমন হইয়াছে 
ইহা] জানিতে পারার ভাণ করিয়। দ্বারদেশে ছুটিয়া আসিহা বলিল -- 
চি! চি।। চি!!! রাখালগণ তোমরা কর কি? সত্বর সরিয়! 
যাঁও, সঙ্গর সরিয়। যাও । ভৈরবীর! পুরুষ দর্শন করেন নাঁ। বিশে- 
যতঃ প্রধান ট5বরী. ঘিনি মপাস্থলে মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট আছেন, 
পুরুঘের ছায়া স্পণ. ত দুরের কগা, নাম পর্ণান্ত উহার কর্ণে প্রবিষ্ট 
হয় না । বালকের আঁগমনও উনি সন্ত করিতে পাঁরেন না। অদি 
তোগাদের প্রসাদ পাইবার লোভ থাকে, তবে এখন এ দূরে বৃক্ষতলে 
বসিয়া বিশ্রীম করগে। পুজান্তে আমি প্রসাদ লইরা তোমাদের দিয় 
আসিব। তোমাদের আগমনে উভ্ভাদের মান্ত্রাচ্চারণ শক্তিও লোগ 
পাইয়াছে। 

শ্রীকুষ্ণ_হে গোপ । তোমাকে ত বেশ রূপসী, সাহসী ও যুবতী 
এবং সন্্রান্ত পরিচারের কন্যা বলিয়া বুঝিতেছি, শতুতরাং তোমাৰ 
নিশ্চঘই বিদ্যাবৃদ্ধিও আছে ; উহার ত সকলেই ঘোমটা দিয়া শিব 
পূজায় নিবিষ্ট চিন্ত হইয়া আছেন, ভামরা যে এখানে আসিয়াছি, 
তাহা উহ্ারা কেমন করিয়। বুঝিলেন ? কারণ আমর ত নিঃশবেে 
এখানে আগমন করিয়াছি । 

মধুমঙগল হা! হ! শব্দে হাস্য করিয়া বলিল, কেন ঘোমটার ভিতর 
দিয়। দেখ! যায় না? বড় মানুষের মেয়েরা চিকের ভিতর দিয়া 
সব দেখে শুনে _যারা'অভিনয় আরও কত কি! তাদের 
লজ্জাশীতলাঁর সেই পর্দ। দেখ নাই? 

বিশাখা-ও কি কথা_-অভদ্রের মতন! ভৈরবীর! পুকৃষ্বে 


নামও কাঁণে শুনেন না, ভার। তোমদি 
দখিতেছেন ? 

কর কেমন করিয়া টের পাঁইল-_গদ্ধে? 

বিশাখ।-- উহাদের নাকে তুলো দেওয়া আাঁডে, গন্ধ লঈবার ধে। নাই। 

প্রীরুঞ্ণ _কণে কিছু শুনিল না, নাকে গন্ধ পাইল না, চক্ষে 
দেখিল না, তবে কেমন করিয়! উহার। পরুষের অস্টিঃ অন্বভধ 
করলেন ? 

বিশাখা _উহারা কি সাধারণ মানু? উহার ঘে ঘেগিনী, 

খাগবলে জানিতে পারেন । 

ইকুমঃ-_আচ্ছা তাহাই হউক, আমরা কি করিস, উহার 
যোগবলে জানিয়া সাবধান হউন। 

বিশাখা, পুজীর সময় বাধা দিও ন|উপাতি করিত নান 
পাখালী-বুদ্ধি ছাড়।  পুজান্তে পেট ভরিয়া হোখাদিগকে প্রসাদ 
এ1 গুয়াইব | ছানা, চিনি, নাঁখন, দি, দগ্ধ, ক্ষার, সর, নবশা, পেড। 
শোড়ডু সই আছে । ঘে যত খেতে পার দিব. নন্দরাজের বলে কালী 
দিগুন)! মা ধশোমতী নিতা কত নৃতন নৃঙন থাছ্া প্রস্থ করিয়। 


গকে ঘোমটার ভিতর দিয়া 


বশ 


না ভোজন করান. কিন্তু তবু তোমার আন মিটে না। ভার লক্ষ 
ক্ষ গাভী । দধি ছুগ্ধ, ানা, নবশীর সামা নাই) তত টি আ।॥11 
টে না, ভৈরবীদের পুজার নৈবেদ্াা কাড়ি খাইতে দল নীবিয। 
ন যাছ £ 


শে 


মধুমল--সখা! ওসব কথায় কাণ দিও না। অবান্থর কথ। 
পাঁড়িযা আসল কগা চাপ দিবার চেষ্টউ। ! আমরা ভৈরনীদের নৈনেষ্ঠ 
কাড়িয়া খাইব, হাত তোল। লইব ন।; ত্রিশুল কী লইঈব। জট! 
ডিব, গেরুয়া খসাইব, প্রবাণ! ভৈরবার মাথা মুড়াউয়া ঘোল্‌ 
গলিয়া দিব বলিয়া বিশাখার সহিত বে পরামর্শ করিয়া, তাহার এক- 
চনও ব্যতিক্রম না! হয়। 


রি পূ্বরাগ | 


সিসি লিপ নদ এ পাস সটি, লি পো পি এ ক এন ছি ও একি তল লি লি পট পা পট পা পাস পি লস্ট ০7 পি লীন লা্ছি লি শী র্পস্টি ৫৯ পি পা লি কি ০ লি পপ ১ 


তাহা শুনিয়! প্রধান ভৈরবীর পাশ্স্থ উৈরবীরা হাসিয়। উঠিল! 
প্রধান! ভৈরবী যেন্ন তাহা। শুনিতে পাইল না, এক্সপ ভাণ করিয়। 
গান্তীর ভাবে বসিয়। রহিল । 

বিশাখা-আ। ! এত বড় মিথ্যাবাদী কি জগতে আছে? সখাঁর 
বলে তুমি বলীয়ান, নত আজই তোমায় উত্তম শিক্ষা দিতাম ! মিথ্য 
কথা বলিয়। ভৈরবাগণের নিকট আজ আমাকে এত বড় অপ্রস্তৃত 
করার ফল সঙ্গে সঙ্গেই দিতাঁম, কেবল তোমার গখার অপমানের 
ভয়েই নিরস্ত রছিলাম । তোমার্দের সথাকে আমরা ভালবাসি এই, 
জন্য যে, সে যশোমতীর সন্তান। রাণী আমাদিগকে কত যত্ব, কত 
নহে আদর করেন, কত চর্ববা, চুষ্যু, লেহা, পেয় খাদ্য খাওয়াইয়! 
পরিতোষ লীভ করেন, সে স্নেহ যত্তের তূলন। নাই । তাহাতে আমর। 
তাহার গর্ভজাঁত কন্যা অপেক্ষাও কম ন্সেহের পাত্রী নই। আমর! 
ঘশোঁমতীর আদর আহ্বানে তাহার ভবনে গিয়া তাহার পাঁকশালায় 
কত লাড়ু তাহার গোপালের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে আদিক্ট হই | 
সে হিসাবে নন্দছুলালও আমাদের কম আত্মীয় নহেন । 

ম্ধুমঙ্গল-_ এত সব পখা এসেচে, আর কারোমুখে কোন কথা 
মাই। নীতি শান্সে আছে__ 

** ন গণস্ঠাগ্র গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্ধ্যে সমং ফলং। 
যদি কাধ্যে বিপত্তিস্যাৎ সাম্মুখর তত্র হস্তাতে ॥ 

আমি গাল খাইয়া মারধর করিয়া নৈবেছ্চ কাড়িযা আনিব, 
আর সখার৷ তার ভাগ লইয়া! উদর-পু্তি করিবেন, বেশ মজা ত! 
বিশাখার কখা কেহ শুমিও না) এস সখাগণ সমবেত হও, বিশাখাকে 
ছারদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়। দাও । উহাকে অপস্যত না করিলে 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে মাঁ। এস শ্রীদাম, স্দাম, দাঁম 
বন্দাম সত্বর অগ্রসর হও। খাঁর ইজিত বুঝিতে পারিতেছ 
না? সখা উহাদের তৈরী মিঠাঁই লাডড়, খায় কি না, তাই লজ্জায় 


রাঁধা। ২০১ 
আগএ্রাসর হইতে পাঁরিতেছে না। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই 
এস। 

তাহা শুনিয়া ভৈরবীগণ প্রমাদ গণিয়া ত্রিশুল হস্তে লইয়। 
সহ্র গাসিয়। বিশাখার পারে দণ্ডায়মান হইল । 

বিশীখা--( বলিল ), মধুমঙ্গল ! তোমাতে মধুও নাই, মঙ্গলও নাই। 
তমি জ্বদাই কেবল পিবাদ বাধাইতেই মজবৃত | তোমার নারদের বংশে 
জন্মা। কিন্তু আজ আর তোমার নিস্তার নাই, ভৈরবীগণ ত্রিশুলহস্তে 
তামার সর্ব কলহের অবসান জন্য দপ্ধায়মান হইয়াছেন, একবার 
তগ্রাসর হইয়া ইহাদের বল্‌ পরীক্ষা কর। 
শীকুষঃ__বিশাখা। ক্ষমা কর। ব্রাঙ্গণের প্রতি দর্নাঁকা প্রয়োগ করিও 

না) আমর! জঙ্গি করিতে প্রস্কৃত । এখন কিছু প্রসাদ মধুমঙ্গলকে 
দাও। ক্ষ্ধার উদ্রেক হইলেই মধুমঙগলের কলহে প্রবুক্তি জন্মে। 

বিশাখা আমরাও সন্ধি করিতে প্রস্তুত, তবে মধুমঙগলের সহিত 
নাভ, তোমার সহিত । উহার উদ্রীয় কাঁড়িয়া লইয়। তাডাইয়। 
দাও । আমরা উহাকে প্রসাদ দিন না, তোমাকে দিতেছি । 

মধূমঙ্গল_ বিশাখা ! একবার সন্ধ বিচ্ছেদ করিয়। দেখ, মধুমঙ্গলে 
কৃত মধু পাইবে! মধুমজলের মধুতে সঙ্ধি করিয়। মধুমঙগল হইয়াছে। 

বিশাখা - মুর ব্রাঙ্গণ ' সন্ধি কাঁহাকে বলে তাহাও জান ন1। 
সরবর্ণে -স্গরবর্ণে ব1 সরবর্ণে বাঞ্জনবর্ণে পরস্পর মিলত হইয়া আকার 
গত নে পার্থকা জন্মায় তাহারই নাঁম সঙ্গি। মধুমঙ্গলে সন্গি হয় 
নাই, সমাস হইয়ীছে। মধু ও মল ঢই-ই পূদ্ক। ঘৃত ও মধু 
ছুই-ই জীবের হিতকারী উপাদেয় পদার্থ। কিন্তু উভয়ের মিলনে বিষ 
উৎপন্ন ভয়। তদ্রুপ মধুমঙগলে মধু ও মঙ্গল মিলিত হইয়া তাপ 
অর্থাৎ কলহ উত্পাদন করিতছে ! 

মধুমঙ্গল-__সখা! আসল কগা চাপা পড়িতেভে। ভৈরবরীরা 
যদি শুনিতে না পায়, তবে বিশখাঁকে তাড়াইয়। দিয়া নৈন্ছে 
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কাড়িয়। লইবার কথায় ভৈরবীরা ত্রিশুল লইয়া দ্বারে ঈীড়াইল কেন? 
নিশ্চয়ই উহারা আসল ভৈরবী নয়। 

বিশাখা-_অগ্রসর হইলেই তাহার পরিচষ পাইবে। (শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি) এই কলহপ্রিয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে রাখিয়াই কেন ? 

শ্রীকৃষ্- উপায় কি? 

বিশাখ।--( শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে বলিল) একবার মন্দিরদ্ধারে 
আঁসিয়। ঈড়াও, তারপর আমি যাহ। বলিব, সেইরূপ কাধ্য করিলে 
প্রসাঁদ গ্রহণচ্ছলে তোমার দর্শন স্পর্শন উভয় ফলই হইবে । ( অনন্তর 
প্রকাশ্যে বলিল ) প্রসাদের জন্য হুড়োহুড়ি করিও না, ভোগের আগে 
প্রসাদ হয় না। তোমাদের জন্য শিবপুজার ব্যাঘাত হইতেছে, এখন 
তোমর1 গরু চরাওগে, পরে আসিও । 

শ্রীকৃষ্ণ __ভৈরবীরা একটু সর, পুজোট। দেখিয়। যাই । 

ইহা! বলিয়। কৃষ্ণ মন্দিরদ্ধারদেশে উপস্থিত হইলে ভৈরবীর) 

সরিয়। গেল। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরদ্ধারে উপাস্থিত হইলে নিমিষে মন্দির 
মধ্যে সর্ববশরীর-স্পন্দনকারী,_যেন বিদছ্যুদ্দীমমণ্ডিত ভাবপ্রবাহ 
প্রবাহিত হইল। সেই চঞ্চলত লক্ষ্য করিয়া জনৈক! ভৈরবী বলিল 
পুরুষের প্রবেশ নিষেধ । 

শ্রীকৃষ্ণ _( তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ), ধাঁহার পুজা 
করিতেছ সেই শিব, স্ত্রী না পুরুষ? কি ধারণ। করিয়া তাহার 
ধ্যান করিতেছ? 

ভৈরবী--আমর! ভৈরবী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ দর্শন করি ন1। 
আমর! ভৈরবের পূজা করি। মহাদেব মহাকাল ভৈরব। অন্য 
পুরুষ দর্শনে নবব্রতিনী যতিনীদিগের ব্রতনাশ সম্ভাবনা | তজ্জন্য 
অনুরোধ করিতেছি আপনি সত্বর সরিয়া যান। 


শ্রীকুষ্ণ--আপনাদের মহাদেবের পুজার নৈবেছ্ভ দেখিয়৷ সরিতে 
আর মন সরিতেছে না। 
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তোমাদের প্রধান! ভৈরবী দিদির দক্ষিণ দিকস্থ নব-ব্রতিনী- 

যতিনী ভৈরবীর বূপ গেরুয়। ভেদ করিয়। আমার প্রাণ আকুল করিয়া 
তুলিতেছে, আহা! ! কূপের এমন নৈবেছ্চ মহাদেবকে দান করিয়। 
এখনও তোমাদের মনস্কামনা পুরণ হয় নাই? আমার যদি এরূপ 
রূপ থাকিত আমি এক মুহুর্তেই মহাদেবকে বশীভূত করিয়া বেদিয়ার 
বাদর করিয়া রাখিতাম। 

ভৈরবী-_উহা'র কথাই বলিতে ছিলাম, উনি নব-ব্রতিনী-যতিনী-_ 
পরপুরুষ দর্শন উহার সময হয় না। আপনি ক্ষমা করুন, সহ্বর স্থান 
ত্যাগ করুন। আপনি অত্র লম্পট,--পরক্ত্রী দর্শন করিয়। অকুহিত- 
চিন্তে কু কথা মুখে আনিতেছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ _ ভৈরবী দিদি রাগ করো ন।। আমরা রাখাল । রাখালের 
কি সম্ভ্রম জ্ঞান আছে ? আমীদের মন মুখ এক | মনে বা হয় মুখেও 
তাই বলে ফেলি। মনে যা হযেচে তাই বলেচি। এতে যদি দোষ 
হয়, ক্ষম। কর। আর তোমাদের পরজ। ত শেষ হয়েচে বলেই 
মনে হচ্চে । কারণ ছুপ্ধ, দধি ও ঘ্বতা শিবের মাথায় অনেক 
পড়েচে। পুজান্তে প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়। প্রসাদ দেবার 
জন্য তোমরা আর কাঁকে ডাকতে যাবে, তাই আমরা তোমাদের 
প্রসাদ ভিখারী হয়ে এসেচি। দেবতার প্রসাদ দিতে হয় দাঁও 
কিন্তু ওসব প্রসাদ আমর! চাই না, তোমাদের প্রসাদই আমলা চাই । 

বিশাখা হাসিয়া) আচ্ছ।-আচ্ছা! তাই হ'বে। পুজা 
প্রায় শেষ হইয়াছে । তুমি এখন রাখালদিগকে লইয়া একটু 
তফাতে যাঁও। পুজান্তে ভৈরবীগণ দেবতার প্রসাদ পাইয়। তাহাদের 
ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ তোমাদ্িগকে দিবেন। তাহা হইলে তীহাদের 
প্রসাদই হুইবে। 

মধুমজল-_-কি ! আমরা ওদের এঁটে। খাব, আস্পদ্ধী কম নয় ! 

বিশাখ।- তুমি ব্রাহ্মণ; তোমাকে শত শত প্রণাম; তোাস্ব 
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বলিতেছি না; যাঁরা আমাদের এঁটে। খায়, আমাদের সেই জাত 
ভাইকে বলিতেছি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ) ব্রাঙ্গণকে দূরে রাখিয়! 
এস, উহার জন্য কথা কয়েও সুখ হচ্চে না, ও আমাদের স্বজনও 
নয়__ আর অরসিক | 

শ্ীরু্ণ_উহার রস তোমরা বুঝিবে না, ও আমার পরম-বন্ধু। 
তোমাদের সেবাঁর জন্যই উহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়। 
এখন তোমরা রসের পরিচয় পাইবে না। মরুভূমির গোপাদপ, 
পান্থপাদপের ন্যায় আঘাঁত করিলেই উহা! হইতে রসের ফোয়ারা! 
বাহির হয় ! 

বিশাখা --ভৈরবীরা নীরস চাতকী! হ্রদ সরোবরে জল ঢল 
চল করিলেও সে জল তাহার পান করে না। তাঁহার। পান করে 
জলদের জল ! তাহার; নব জলধ্রকে চাঁয়। জলধরের জলধার! 
ব্যতীত তাহাদের তৃষ্ণা মিটে না। 

মধুমঙ্গল__সখ! তুমি থাঁক। আমাদের ক্ষুধা আর চাঁপিয়া রাখিতে 
পারিতেছি না; যাঁই মা ঘশোঁদার নিকট গিয়! পেট ভরিয়। খাইগে। 
আর বলিগে যে, গোঁপেশবর শিবমন্দিরে বিশাখা ললিতা আর বৃষন্ডান্ন 
নন্দিনী রাধ। তোমার গোপালকে লইয়া শিবপুজাঁর ছলে আনন্দ 
করিতেছে । গোপাল তাহাদেরই প্রসাঁদ পাইবে। তাহার ক্ষুধার 
নিবুত্তি অগ্রেই হইয়াছে, তাহার খাগ্ভ আমায় দাঁও। 

শ্রীকৃষ্ণ নির্বোধ ! আর কিছু বলিবে না ত? 

মধুমঙ্গল-_ভোজন শেষ করিয়। বলিব, গোঁপীর' ভৈরবী সাজিয়! 
শিৰপুজার ছলে গৌঁপালকে লইয়া মন্দিরে থিল দিয়াছে । 

শ্ীকৃঃ-_-( বল ), ক্ষতি নাঁই, মা ওকথা বিশ্বাস করিবে ন|। 

মধুমল্গল-_বিশ্বীস ন। করেন, আনিয়। দেখাইব। 

বিশাখা _( জনৈক ভৈরবীর৷ প্রতি ) ভাই! মধুমঙ্গল বড় ক্ষুধার্ত, 
ইনার জন্য উত্তম উত্তম খাছ ল্‌ইয়। আইস । | 
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ভৈরবী তাহ! লইয়া আসিলে বিশাখা তাহা! আচল ঢাকা দিয়! 
দুরে এক বুক্ষতলে উপস্থিত হইয়া বলিল , দাদা মধু! তুমি খাও 
আমি আবার আনিতেছি। ইহা! এমন কি দ্রেবতাকেও নিবেদন কর! 
হয় নাই। 
মধুমঙ্গলকে খাগ্ঠ প্রদত্ত হইলে অন্যান্য রাখালগণ তথায় সমবেত 
হইয়। মধুমঙ্জলের স্থালী হইতে ভোজ্য কাড়িয়া খাইতে লাগিল । 
মধুমঙ্গল বলিল, বিশাখা! সকলকে উদ্মরূপে না খাওয়াইলে 
আমরা তোমাদের সকল কথ প্রকাশ করিয়। দিব। 
পিশাখ।--খাবে খাওনা । তোমরা সব এই বুক্ষতলে উপবেশন, 
কর। আমি ভৈরবীদের দ্বারা খাছ্ক পাঠাইতেছি। তোমরা ধারে 
বীরে খাও। তোমরা কৃষ্ণ সখা, তোমারা আমাদের কত আদরের 
ধন্‌ তা বলিতে পারি না। 
( ইহ! বলিয়। বিশাখ! ক্ষিপ্রপদে মন্দিরে গমন করিল। ) 
আীদাম--ভাই মধুমঙ্জল! তোর বুদ্ধির তারিফ ! এই জন্তেই 
ত তোকে সঙ্গে রাখি । অত ক্রোধ একবারে জল! যা হ'ক এখন 
ত পেটভরে খাঁওয়। যাক । 
মধুমজগল--বুদ্ধির প্রয়োজন। ভোজন বিষয়ে ত্রান্মণের বুদ্ধিই 
প্রধান। কারণ ব্রাহ্মণের উদরই প্রধান্‌। 
নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ মযুরাঁঃ মেঘ দর্শনে । 
সাধবঃ পর সম্পন্তো খলাঃ পরবিপত্তিষু ॥ 
ভোঁজনের পন্থা ব্রাহ্মণ য্মন জাঁনে অন্য কেহই তেমন জাঁনে না। 
ওর যা অন্তর টিপনি দ্রিয়েচি, তাতে জল. ন। হয়ে আর উপায় আছে? 
আর খাওয়ারও আর ভাবনা নাই । 
ইতিমধ্যে ভৈরবী চারিজন নানাবিধ খাছ জামগ্রা লইয়া, স্বর 
উপস্থিত হইয়া পরিবেরণ করিতে লাগিল । রাখাঁলগণ পূর্বেই বুক্ষপত্র 
বিস্তৃত কবিয়া ভোজনপার প্রস্তুত করিয়া, রাখিয়াছিল।, তাহাতে 
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ছাঁনা, চিনি, ক্ষীরের সন্দেশ, লাড়ং দধি, সর, নবনী, লুচি, মৌহুন- 
ভোগ প্রভৃতি পাইয়। তাহারা অতি সত্বর বদনে দিয়! ভৈরবীগণের 
নান। প্রশংসা করিতে লাগিল ! 

কেহ বলিল আহা! ভৈপ্নবী দিদির হাত কি মিঠে! হাতের 
গুণেই এসকল অমৃতের ন্যায় বোধ হচ্চে! এমন কি এরা বদি পেটে 
হাত বুলাইয়া দেন, তাহ হইলেও হয় ত পেট ভরিয়। যাইবে । 

কেহ বলিল আহ! এমন রূপ, ইহারা কুষ্ণকে অর্পণ ন। 
করিয়া ভৈরবী সাজিয়। বড়ই ভূল করিয়াছে । সর্বব জিনিসই কৃষ্ণ 
অর্পণ করিলে তবেই তার সার্থকতা । হা ভৈরবী দিদি ! তোমাদের 
এত রূপ কৃষ্ছে অর্পণ কর না কেন ? কুষেঃ অর্পণ করিলে তোমাদের 
রূপ স্থায়ী হবে, জোঁতিঃ বাড়বে । কৃষ্ণকে তোমরা যা তা মনে করে 
না, কৃষ্ণ আনাদের সর্ববস্থ! আমরা কুষ্ণ ছাঁড়। থাকিতে পারি না। 
আমাদের যাকিছু সব কৃষ্ণ! কুঞ্জ আমাদের দেহ, আত্মা, মন ! 
কাজ, কণ্ম, চিন্ত, শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ ! কুঞ্জ আমাদের আমর 
কৃষ্ণের । 

প্রথমা ভৈরবী_তা বুঝা যাচ্ছে । তোমরা খাচ্চ, কৃষ্ণকে 
ডেকেচ ? আবার আমাদের রূপ দেবার পরামর্শ দিচ্ছ । কূপ কেমন 
করে দেওয়া যাঁয় ? রূপ দেওয়ার অর্থ কি? 

হৃদামা_কুষ্ে আমাদের যেতে ইঙ্গিত করেচে, তাঁই এসেচি। 
নতুবা আমর কি কৃষ্ণ ছাড়া হই? আর ভৈরবী দিদি! কুষ্$ও 
কিনা খেয়ে ফিরবে? সে যখন মন্দিরে দ্রাড়িয়েচে তখন তাঁর 
খাওয়া বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাকে খাইয়ে খেয়ে আমাদের 
যেমন তৃপ্তি, অবশ্য সে তৃপ্তি হল ন। বটে! কিন্তু কি ক*রব, তাঁর 
যেআদেশ ? আর রূপের কথা ব'ল্চ, রূপ কেমন করে দেওয়। 
ঘায়? আমরা যে আমাদের সব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,. শব্দ সব 
তাকে দিয়ে ফেলেচি। অর্থাৎ তাতে আত্মস্মর্পণ করলেই শুধু 
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কেন সব দেওয়া হল। কুফর সেবা হ'ল প স্পশ, কুষের গুণ (কীর্তন 
হল শা, বুষ্জের গায়ে গঙ্গানুলেপন হল গন্ধ, কুঞ্ণ বিলাসের সহায়- 
তাঁই হল রস, আঁর কৃষ্ণের অপরূপ মাধুরী নিরীক্ষণের প্রবল তৃপ্তিই 
হল রূপ দান। 

অন্তরে আনন্দিত হলেও দ্বিতীয় ভৈরবী প্রকাশ্যে বলিল--তোমরা 
খাও-- খাও! তোমাদের ছেলে মুখে বুড়ো কথা কেন? কূপ দানেন্র 
তোমরা কি জান? রূপ দান বড় সহক্ত কথ!নয়। বড় হ'লে বুঝবে 
হিন্দু রমণীর সতীত্বই বড় ! তার চেয়ে আর কিছু নয়! আমরা হিন্দু । 
সভীহের মন্ত্র এক হিন্দুই বুঝে ! নারীর সতীধন্মের শ্যায় আর বড় 
সাধন। কিছুই মাই। সতীত্বেই তার চতুনবর্গ ! 

মধুমঙগল-_তা বুঝি, শ্রীকুষ্ণে, সভীত্ট! একবার দিয়েই দেখ ন]। 

তৃতীয় ভৈরবী--নির্বেবাধ ! সতীত্ব কি দেবার জিনিষ? সতীন্ত 
অদেয়। শুধু দেওয়। নয় দেওয়ার বাসনা একবার ভ্রম ক্রমে মনে 
উদয় হ'লেও সতীত্ব ধ্বংস হয়। 

শ্রীদাম-_বটে ! এমন জিনিস? আচ্ছ! সে জিনিষট! একবার 
আমাদের দেখাতে পার? ' 

তাহা! শুনিয়া ভৈরবীরা এক সঙ্গে হাহা করিয়া হাসিয়। উঠিল ! 
ভতীয় ভৈরবী বলিল নির্বেবাধ ! সে জিনিস দেখাইবারও নয়, তাহা 
হৃদয়ের ভিতর থাকে । হৃতুপিঞ্জ ছিড়িলেও তাহা দেখান যাঁয় না। 
কেবল সতীত্বের মহত্ব দেখান যাঁয়! ফণীর মণির ন্যায় লোকে তাহার 
জ্যোতিঃ দেখিতে পায়, কিন্তু মণি দেখিতে পায় মা। তোমাদের 
সাঁরল্যে আমাদের প্রাণ আনন্দে উলিয়। উঠিয়াছে। তোমাদিগকে 
শত শত মুখে চুন্বন করিলে যেন আমাদের সে আনন্দ পরিতৃপ্তি লাভ 
করে। তোমর। কৃষ্ণগতপ্রাণ ! তোমরা ধন্য! আমরাও তোমাদের 
হ্যায় কৃষ্ণকে ভালবাসি! কিন্তু নিষ্ঠুর ক আমাদিগকে দূরে 
ভাড়াইয়। দিতেছে ! 


ডে পূর্বারাগ। [ 
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সুদাম_-সে ফি? ৃ (কৃষ্ণ তি নিষ্ঠুর নয় কুষের র দয়ার * মত আর 
দয়া আছে? আমরা কত বিপদে পড়েচি, আমাদিগকে কতবার বক্ষ 
করেচে। 

চতুর্থ ভৈরবী-_-তোঁমর কষ্ণপ্রিয়__খেলার সাথী । তে'মাদিগকে 
লইয়া খেল! করিবার জন্যই কৃষ্ণ সর্বদাই সচেষ্ট । তোমরা ধন্য! 
তোমাদের সেবা করিয়া যদি কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারি, 
তবেই জীবন সার্থক হবে । তোমর! ভাই কৃষ্ণকে একটু বলে কথে 
দিও, সে যেন আমাদের তৈরী মিষ্টান্ন খায়। 

মধু মঙ্গল-_বলতে কইতে হবে না। তোমরা থালায় খালা 
এমনই করিয়ণ চর্বন্য, চুষা, লেহু, পেয় খা এনে দিও, আমর! ভান 
করিয়ে দেবো । ভোজনের কাঁচে আর কিছু আছে? আহারের 
লোভে সবাই মরে ! কাঁট, পতঙ্গ, সাপ, বাঘ, মা, হাতী, ঘোঁডং, 
উট, সিংহ, ভল্লুক কোনটা নয় ? মানুষই কি কম? রাজাধন, এশবন, 
বলবীর্য সবই ত আহারের জন্য ! পরের কেডে খাবার জন্যই যুগ 
করে মরে ! তাঁই বলি ভেরবীদিদিরা নানা ছলে খাবাঁর এনে কৃনখলে 
থাইও, আর আমাদিগেই কিছু কিছু দিও; কৃষ্ঃপ্রেম বেসন 
ন! হয় আমি দেখবে।। সে দায় আমার আছে, আমি প্রেম কাঁপিয়ে 
দেবো! 

প্রথম ভৈরবী- আহারে প্রেম হয় ? 

মধুমঙ্গল__কি মুস্কিল! আহারে প্রেম হয়, নী ত হাল কিসে এ 
ভূমি আমায় দশ দিন খাওয়াও ত দেখি তোমার সহিত আমার প্রেঃ 
হয় কিন।। 

তাহ। শুনিয়া ভৈরবীর হো-_হে। করিয়া হাসিয়া উঠিলে মধুমঙ্গল 
বলিল অবশ্য ছু এক দিনে হবে না, বেশী দিন ধরে খাওয়াতে হবে, 
তবেই ভালবাপা জম্বে | 
দ্বিতীয়া ভৈরবী-_-তোমাদের সহিত প্রেমের দরকার নেই। 
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রা _ছু ! খাওয়াতে হবে কি না! অত সহজে প্রেম হয় 
না। বাস্তার লোককে খাওয়ালে তারও একটা টাঁন হয়। যদি 
খাঁত্যাতে টা হও, তবে এস আমার কাছে, আমিই কুষ্ণ-প্রেমের 
অধিকারী । যার যতখানি প্রেমের প্রয়োজন, খাওয়ান বুঝে আমি 
তাঁকে ততখানি প্রেম দেবো । 

রহ গণ বলিল তোমর ধীরে ধীরে খাও, আমরা জল আনি। 
ইহ! বূলিয়। তাঁহার! মন্দিরে ফিরিয়া! গেল । 

ইতিমধো মন্দিরে অভাবনীয় কাণ্ড সংটিত হইয়া গিয়াছে। 
কৃষ্ণ বলিলেন বাঃ! উহাদের জন্য খাবার গেল, আর আমি 
দন্দিরে আসিয়াও প্রসাদ পাব নাগ ইহা! বলিয়া কু অগ্রসর 
হইয়া দুর হইতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রধান। ভৈরবী দিদি! 
বিশাখা আমাকে যত করা দুরে ঘাউক অপমান করিতেছে ! 
বসিতে বলা দূরে যাঁউক তাড়াইয়া দিতেছে । একমার তুমিই 
বিচারের মালিক, তোমার নিকটই অভিবোগ করিতেছি, বিচার 
তোমাকেই করিতে হইবে । নীরব থাকিলে চলিবে ন|, অত গম্ভীরতা 
ভাল নয়। 

ইহ? বলিতে বলিতেই কু ক্রমশঃ প্রধান। ভৈরবীর নিকট অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়। ভৈরবীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল । বিশাখা 
বলিল, কর কি. কর কি? পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, পুরুষের স্পর্শের 
ত কথাই নাই! সর্বনাশ করিলে! সর্বনাশ করিলে! ভৈরবী 
দিদি গজ আর প্রাণে বাঁচিবেন না । উনি মরিলে উহার শিষ্যাদের 
আর কি বীঁচিবার সাধ থাকিবে ? এখনও নিবৃত্ত হও । 

শ্রীরু্ণ -তুমি আমার অপমাঁন করিয়াছ তোমার কণা শুনিব 
না, ভৈরবী দিদির নিকট নালিশ করিয়াছি, তিনি কি বিচার করিবেন 
না ? ইহ বলিতে বলিতেই তীরবেগে গিয়া প্রধান! ভৈরবীর ক্রোঁড়ে 
বসির! পড়িলেন। বসিয়াই বলপূর্নক অবঞ্চ৯ন উন্মোচন করিবার 
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চেষ্টা করিয়া বলিলেন ভৈরবী দিদি! আমার নালিশের বিচার 
করিতে হইবে, বিশাখার অপমান আনার অসম্। ভৈরবী প্রমাদ 
গণিয়। অব%ন বল পুর্ণনক ধরিয়া রছিলেন। কু্ণও ছাঁড়িবার পাত্র 
নহেন, ভৈরবীর বদন চন্দ্র নিরাক্ষণ জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং 
উভয়েরই যুদ্ধ বাধিল। 

ইতিমধ্ো অন্যান্য ভৈরবীগণ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবাঁর ভয়ে 
খিড়কী দ্বার দিয়! পলায়নের উপক্রম করিতে লাগিল। তাঁহারা দ্বার 
খুলিয়া বাহির হইবে, এমন সময় বুক্ষতল হইতে রাখালগণ তাহ 
দেখিয়। দৌড়িয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল! 

এ দিকে কু্চ বলপুৰ্নক অবগুণন উন্মোচন করিয়া দেখিলেশ 
ললিত ! তখন তিনি দন্ত করিয়। দীড়াইয়া বলিলেন বিশাখা ! 
তোমার এই ভৈরবী দিদি ? ইনি পুরুষ দর্শন করেন না? ইহ বলিতে 
বলিতে জট ধরিয়।৷ টানিতেই আমল মুর্তি বাহির হুইয়ী পড়িল! 
কৃষ্ণ তখন সখাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, হৈরবী দেখিবে এস, 
ভৈরবী দেখিবে এস ! 

রাখালগণ কৃষ্ণের ডাঁকে উত্তর দিয়। বলিল শান্য ভেরবী দিদিরা 
পাঁলাইতেছেন ইহাদিগকে আটকাইয়াছি। ইহ্াদিগকেও লইয়! 
যাইতেছি। বিশীখ|।বলিল খবরদার ! গায়ে হাত দিও নী। 

মধুমজগল--তোঁমরা মন্দিরে প্রবেশ না! করিলে আমর! প্রবেশের 
পথ পাইতেছি না। 

বিশাখা--আঁমর! দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা আমাদের যাইতে 
দাও। 

মধুমঙগল-_কৃষ্ণের আদেশ না পাইলে ছাড়িতে পারিব না। 

( মন্দিরের অভ্যন্তরে ) প্রথমা ভৈরবী-আমর! যদি ভৈরবী হই, 
তাহাতে তোমার কি? আমরা পুরুষের মুখ যদি না দেখি? আমর! 
হ্বাধীনা, কাহারও অপেক্ষা রাখি না, আমরা সন্ন্যাসিনী । 
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রুপ - ভৈরবা দিদি! তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সাজা 
সন্নাংসিনী কেন? গেরুয়ার অভান্থরেও দেখিতেছি রেশমী বন্ধ ঝলমল 
করিতেছে ! ইহা! বলিতে বলিতেই কৃষ্ণ গেরুয়া খুলিয়া ফেলিয়। 
দেখিলেন, ন্বর্ণরজতাঁদি অলঙ্কার সঙ্িতী বক্ষংদেশে মনোরম 
অড্রাজ্ছল হার সুশোভিত অপূর্ন ললিত ঘুক্তি ! তাহা দেখিয়। কুষ 
আবেগ চরে তাহার বদন কমলে গাট চহ্গন করিয়া বলিলেন ললিতে ! 
আমায় সন্নাসী সাজাইতে চাও ? তোমাদের ভৈরবা জপ দশন আমার 
প্রাণে সয় না। ললিতে আমার গৌরী কোথা? বিশাখা £ 
তৌনাদের মনে এই ছিল? 

উ৬1 বলিয়। ক্ুপ্ট অবশ হইয়। ভতালে »ইয়। পড়িলেন । তাহ। 
দেশিয়! ললিত। চাকার করিয়। উঠিলে বিশাখ। অভিত ইৈরবাবুন্দ 
ও রাখালবাঁলকগণ মন্দিরে প্রবেশ কিল এবং কাকে হদবস্থায় 
দেখিয়া আকুল হইয়া কে কি করিবে হাহার ঠিক পাইল শা। 
বিশাখা! রাঁখালগণকে জল আশিতে বলিয়া পাখা লইয়। বাজন 
করিতে লাঁগিল। ললিতার উন্গিঠে গৈরৈবীগণ ততক্ষণ ভৈরবা 
বেশ পরিভা1গ পুর্ণনক ব্রজবাঁলা বেশ পরিগ্রহ কপির তু সমন্মুথে 
উপস্থিত হইয়। "ুশীবার নিযুক্ত হইল | আ্ারাধা অশগভার! শান্ত 
নয়নে প্রিয়তনের পদদ্ধঘ্ন ক্োড়ে লইয়া মুকমুভঃ ভাত'তে মন্তক 
লুষ্তিত করিতে লাগিলেন । 

বিশাখা কুঞ্ের কানে কানে বলিল হে শ্লির্ম ! উঠ | আনাদের 
প্রিয়তম সখী রাধা তোমার পদদ্ধয় মন্দ, লষ্টয়া কাদিযা আকুল 
হইতেছে। তুমি ভিন্ন তাহার সান্ত্বনার আর কেহ নাই। রাখালগণকে 
লইয়া ভোজনে বস। আমরা তোমাদের জন্য নানাবিধ স্ুখাছ্ 
আনিয়াছি। 

কিয়ত্ক্ষণপরে শ্রীকুষ্জ নয়ন উন্মীলন পূর্বক যেন চেতনালাভ 
করিয়া! বলিলেন বিশাখা ৷ ভৈরবীরা কৈ? 
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বিশীখা-ভৈরবীরা পলায়ন করিয়াছে । ভৈরবীতে তোমার 
প্রয়োজন কি? পদতলে কে দেখ । 

শ্রীকুঞ্ণ ! সখাদের প্রতি ) তোমর। বাঁহিরে গিয়া দেখ এখানে 
অন্য কেহ না আসে। সখাগণ বাহিরে গমন করিলে শ্রারুষণ 
বলিল ললিতে ! তোমাদের সখী কৈ? তাহাকে ভৈরবা সাজাও 
নাই ত? 

তাহ! শুনিয়া শীরাঁধ। প্রিয়তমের অন্তরে অসহা ক্লেশ হইতেছে 
বুঝিয়া এবং সে রেশ সম্থা করিতে না পারিয়া ও নিজের কোন 
সম্মানের অপেক্ষা ন। রাখিয়া, কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়! 
বলিলেন “এই যে আমি, এই ঘে আমি--তোমার দাসী । তুমি উঠ! 
উঠিয়। বসিয়। সখাঁদের ডাক। আমরা আজ প্রাণ ভরিয়া তোমায় 
ও তোমার সখাদের খাওয়াইব | 

তাহা শুনিয়। ভীষণ শ্রীরাধার রূপবহ্ছিতে পতঙ্গবৃন্তি প্রাঞ্চ ভই- 
লেন । অনিমেষ নয়নে রাধারূপ নিরীক্ষণ করিয়। বলিলেন সই ! আমি 
দাস_-চিরদাস--আমার অপরাধ ক্ষমী কর । বিশাখা ! আজ তোমায় 
কি পুরস্কার দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না, আমার দেহ তোমাদের 
দিলাম ; ইহ লইয়। তোমর! যাহা করিতে হয় কর। 

ললিতা আমরা এ দ্রেহ আমাদের সখীকে দান করিলাম । 

শ্ীরাধ! শ্রীকৃষ্ণকে প্ররুতিস্থ দেখিয়। কতকটা লক্ভাবনতমুখী 
হইয়! রহিলেন ৷ এবং ধীরে ধীরে ঘোঁমটা টানিবার ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন, তাহ৷ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এখনও লজ্জা ? বস্ত্র হরণের 
কথা মনে নাই? লজ্জা অষ্ট পাঁশের এক পাঁশ। সখিগণ আজ 
আমাদের মিলনের শুভদিন। আজ যমুনায় মিলনের বাঁশী বাঁজিবে। 
এখনই তোমাদের আলিঙ্গন করিতাম কিন্তু সময় এখনও আসে 
নাই--নময়ের অপেক্ষার প্রয়োজন । আজ আমি প্রাণভরে চাদমুখ 
দেখে নব বলে বলীয়ান হইলাম । আজ আমার জীবন সার্থক । সময়ের 
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অপেক্ষায় চুন করিতেও পারিতেছি নম! এবং থাকিতেও পারিতেছি 
না, কি করি ললিতে? 

লপিত - মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবশ্যই আছে-দূর হইতে আমাদের 
সখীকে প্রণাম কর। ও 

তাহ! শুনিয়া! শ্রীরাধা ততক্ষণ উঠিয়! দাড়াইয়। সরিয়া গেলেন । 

বিশাখা-শাখ বাজাও শাখ বাজাও। আজ আমাদের শিব- 
পুজা সার্থক। প্রধান! ভৈরবীর প্রধান। শিশ্যা ভানুস্তার সাধনা 
সার্থক হইয়াছে । ভৈরবীরও সৌভাগা কম নহে। সেও আজ 
বিরিঞ্ি-বাঞ্টিত কোলে পাইয়। চুম্বন লাভ করিয়াছে । আমরাও 
প্রধান ভৈরবীর পুরস্কারের বাবস্থা করিতেছি । সে বাবস্থা আমাদের 
ভইয়া প্রিয়তম! তোমাকেই করিতে হইবে । ভুমি উহার 
কোলে বসিয়া উহ্হাকে ধন্য করিয়াছ, এখন উহাকে তোমার কোলে 
লইয়া আপনি ধন্য হও, আমর! দেখিয়া স্থান ত্যাগ করি। 

ললিত।-_হে সখে ! আমি তোমার গৌরীকে ভৈরবী সাজাইয়াছি 
বলিয়! আমার উপর তোমার ক্ষোভ ও দুঃখ হইয়াছে, তড্জন্য আমার 
প্রাণে দারুণ আঘাঁত লাগিয়াছে। এ সব বিশাখারই কুট-কৌশল ! 
আমর! মন্ত্রঙুকার্ধ্য করিয়াছি । যন্ত্রিনী এ বিশাখা । তুমি যে আমাদের 
সন্নাসিনী বেশ দেখিয়! ক্লেশ পাইয়াছ ইহাতে আমাদের বথেষ্ট শিক্ষা 
হইয়াছে । আমর! অপরাধিনী । আমাদের ক্ষমা কর। তোমার ক্লেশের 
কগ! স্মরণ করিয়। বিশীখার শ্রেষকেও অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইলাম । 

কুঞ্ণ--ললিতে ! তোঁমর! আমার কত প্রিয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত 
করা যায় না । তোমরা আমার নও, ইহা ভাঁবিতেও আমার প্রাণ 
কেমন করিয়। উঠে ! তোমাদের সাজ, সজ্জা, বস্ত্র, অলঙ্কার আমার 
প্রাণে বড় আনন্দ দান করে । তৌমাদিগকে যতিনী দেখিলে আমার 
মনে হয়, আমায় আদর করিবার জন্য জগতে আর আমার কেহুই নাই। 
(তোমর আমার প্রণয় লাভ করিবার জন্য বিশীখার ক্থায় আমার 
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প্রণয় পরীক্ষা জন্য নতিনী সাজিয। শিকার লাভের অপেক্ষা করিতে, 

ডিলে, শিবপুজা ডলখাত্র। তাহা হইলেও তাহা! আমি সহা করিতে 
পারি নাই ! তোমাদের হাঁরাইলাম, সহসা ইহা আমার মনে উদয় 
হওয়ায় সম্ভবতঃ আম!এ চৈতন্য লোপ হইয়া ছিল। অতিপ্রিয় বস্ত্র 
বৈরূপা দর্শন করিলে এইরূপই হু, ইহাই জীবের স্বভাঁবজ-ধন্ম । যাহ! 
হউক, আর তোমরা চিন্তিত হইও না। কাত্যা়নার বরে আজ 
আমাদের শুভ মিলনের দিন। সখাদের সহিত আজ আমি উপবেশন 
করিতেছি, আমাদের ভোজন করাও । 

বিশীখ) পর্বব হইতেই সখীদের দ্বারা আয়োজন ঠিক করিয়! 
রাখিয়া ছিল । ক্ুঞ্জের ইচ্ছায় সখাদের ডাকিয়া ভোঃনে বসান হইল । 
ললিত! পরিবেশন আর্ত করিল । বিশাখ। খাছ্ভ ধোগাইতে লাগিল। 
শ্রীরাধ। নিঃশব্দে স্রহস্থে প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন মধো মধ্যে তাহাদের 
পরিবেশন করিয়া প্রতোকের ভোজনের প্রাতি দৃষ্টি রাখিয়া সখীদের 
ফরমাইস করিতে লাঁগিলেন-_ক্ষীর দাও. দধি দাঁও, ক্গমীরের সন্দেশ 
দাঁও, সর দাও. মাখন দাঁও, নবনী দাও । 

মধুমঙল মধো মধো বলিতে ছিল মধু মধু মধু ! 

কয়েকবার তাহাকে মধু দেওয়া হইলেও পুনঃ পুনঃ চাহিতেডিল 
দেখিয়া বিশাখ। কীচ। গুড় কতকট। লইয়া গিয়া দেওয়ায় সে জ্ুদ্ধ 
হইম়। বলিল-_মধু কাহাকে বলে জান না? মধু কখনও খাও নাই 
বা দেখ নাই ? 

বিশাখা_-তোমার ত মধুপর্কের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতেই সম্থষ্ট 
হওয়া! উচিত ! তবে মধু অর্থ জলও হয়, তাহাই চাহিতেছ ফি? অনেক 
মিষ্টান্ন খাইয়া বোধ হয় পিপাসা বাড়িয়াছে ? 

মধুমঙগল- বাঃ! পাণ্ডিতোর সীমা নাই। আহারের সময় ওসব 
পধগ্ডিতা রাখ । এখন মধু না থাকে আমায় ক্ষীর দাও, ছান। দাঁও, 
লুচি মোহনভোগ সখাদের দাও । 


আরাধা। ২১৫ 
পপ? _ মধু, একটু তাঁড়াতীড়ি খাও, আমরা সবাই ত খাওয়! প্রায় 
শেষ করিয়া ফেলিল'ম। 
মধু ত্রাঙ্গণের ও অভ্যাস নাই, বাড়ী গিয়! ক্ষুধা পাইলে খাইব কি? 
রুধ্ ওঃ! ললিতে মস্ত ভূল করিয়াছ, সখার জন্য কিছু টাদ' 
দাও। শুধু একার জন্য নয়, আরও ৩৪ জনের উদর পূর্তি হয় এমন 
ভবে দিও । 
মধু--ভঃ ! দেখ দেখি সখা নহিলে দয়! ভাবিবে কে? - দাও 
দহ দ৪5 তোমরা কাধ বাঁধি করতে করতে আমি খাইতে থাঁকি 
অভাব মত ভোমর। যোগাও | একট! কথ। আধ টীদা দিলেই ভবে 
না, বাড়ীতে পৌঁছাইয়। দিতে হইবে । কারণ, ভোজন শেম করিয়া 
আমি যে উঠিতে পীরিব এ সম্ভাবনা আমার নাউ, কাজেই আজ 
এথাঁনে আমায় শিবরাত্রি করিতে হইবে । 
পিশাখাঁকি রকম ? ন। খাইয়া ত শিনরাতি হয় উভ] 
এন্প খাইয়া উদর ভারে নড়িতে না পাদ্িয়া কিরূপে শিপরাবি ভয় ? 
মধু--বিশ্ঠখে : তুমি ইহার মন্ত্র বুঝিনে কেমন করিয়।? ভোনর! 
5 ব্রঙ্গাণকে খাওয়াইয়া এমন করিলে ঘে আর নড়িতে ঢডিতে দিনে 
না। তোমরা] ঘে যাঁর গুহ পলায়ন করিলে অগহ্া। আমাকে শিব 
ভবস! করিয়া এই শিনমন্দিরেই পড়িয়। গাঁকিতে ভইবে। আর পড়িয়া 
থাকিলে ত আর শিবঠাকুর আগার দিবেন না, কজেই উপবাসা 
থাকিতে হইবে । স্থতরাং শিবরাত্রি ভইপে ন। ত আর হইবে কি? 
বিশাখা--ওহো! তবে তোমায় ভোজন করাইয়া আমরাই 
অপরাধী হইলাম বুঝি? 
মধু-_তী নয়। এখনও ভাল চাও ত ব্রাঙ্গণ সম্থানকে ঘরে 
পৌছাইয়। দাঁও। 
বিশাখা নহিলে ? 
মধু-নহিলে শিবরাতি আর ক্ষুধায় ভালায় অভিশাপ । 
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ললিতা_ তবে এখনও নিরন্ত হও আর খাইও না। | 

মধু_এও কি হয়? ষা পাতে দিয়াছ তাও কি ফেলে রাখতে 
পারি? আরও পেট খালি করে উঠাও অভ্যাস নাই, তাতে বরাহে 
ঘা থাকে তাই হবে। 

বিশাখা বরাতে পান্ধিই আছে! 

মধু-_বাঁজে কথায় সময় নষ্ট হচ্চে,__-সবার খাওয়া দাওয়া! হয়ে গেল, 

আমি এখনও শেষ কত্তে পাচ্চি না,_তোমরা সব সরে ঘা 
আর আমার ভোজ্য দ্রব্য যেটা! ফুরায় সেট) দিতে গাঁক। 

বিশাখা দেবার আর কিছু দাই, সবই ত তোমার পাতে ঢালি- 
যাছি। আমরা পুজার উপকরণ আনিয়াছিলাম, তোমাকে ভোজন 
করাইব বলিয়। কিছু আনি নাই । তুমি এমন স্বার্থপর ভোৌজনসর্বস্য ঘে, 
সখাদের পাঁতের দিকে একবারও তাকাও নাই । 

মধুমঙ্গল আর (কোন কথা৷ না বলিয়া এক একবার বিশাখার মুখ 
পাঁনে চাহিয়। তাড়াতাড়ি ভোজ্য দ্রব্য মুখে দিতে লাগিল দেখিয়' 
সকলে উচ্চৈঃস্থরে হাসিয়া উঠিল। তাহ দেখিয়! মধুমঙ্গল অনুচ্চন্গরে 
বলিল, থাঁম আগে খাওয়। সারি । 

আবার হাসির ধূম পড়িয়া গেল ! 

বিশাখ।__দীঁদ! মধু ! তুমি বসে বসে খাও আমরা আসি। 

মধু--তা_হা হ-_ই-বে নী। ( খাইতে খাইতে ব। হাত 
পাতিরা ) দক্ষিণ ? নহিলে শিবপুজায় ফল হবে না। আঁর জান ত 
লোভী ব্রাহ্মণ দক্ষিণা না পেলে অন্য ঘরে কিছু প্রাপ্তির আশায় 
তোমাদের শিবপুজার মন্ত্র বা কৌশল সব প্রকাশ করিয়৷ দিবে ? 

বিশাখা-_বেইমান্‌! এত খেয়েও তবু নিন্দা ! 

মধু___দেখ বিশীখা, এ ভ শ্রাদ্ধবাঁড়ী নয়--এ যে বিয়ে বাঁড়ী। 
তোমরা করবে আনন্দ আর আমি দরিদ্র ব্রান্ষণ এ স্থযোগে কিছু 
টযাকেও গুজতে পাব না ? 
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বিশাখা_এই কথা ? আচ্ছা! এই নাও আমার হেমহার তোমার 
গলায় পরিয়ে দিচ্চি। ইহ! বলিয়া নিজ হার খুলিয়া মধুমঙ্গলের গলায় 
পরাইয়। দিলে সে এঁটো মুখ-হাতেই সেখান হইতে দৌড় দিল ! 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বিশাখা ! তোমার হারের জন্য চিন্তা করিও না 
সখা তোমার সহিত পরিহাস করিতেছে । 

তাহা শুনিয়া দূর হইতে মধুমল বলিল পরিহাস নয়, সতাই 
এ হার পরিয়া শশ্মী চলিল ! আর কেড়ে নিতে পারিবে না, বলিয়। 
উদ্ধশ্বাসে দৌড়িল ! 

শ্ীকৃ্ণ__-অন্যান্য সখাঁগণে বলিলেন সত্বর উহার অনুসরণ কর, 
আমিও যাইতেছি, ও হার দেখাইয়া! কাহাকে কি বলিবে তার 
ঠিকানা নাই। উহাকে সংযত করগে। তাহা শুনিয়া! সথারা 
প্রস্থান করিল। 

বিশাখ! _পরিহাস করিয়! নয়, সত্যই আমি মধুকে হার উপহার 
দিয়াছি। ও দু লোক, ওকে শান্ত রাখা ভাল, কি জানি কার 
কাছে কখন কি বলিবে। 

ললিত--( কুঞ্ছে প্রতি ) হে নন্দনন্দন ! আমরা তৰে আসি ? 
কিন্তু আমাদের সখীকে কেমন করিয়া লইয়। যাইব, তাহাই ভাবি- 
তেছি। তোমার অদর্শনে উহার কি হয়, তা বলিতে পারি না। সে 
অবস্থ! না৷ দেখিলে অনুভব করিতে পারিবে ন1 । 

কুষ্ণ__আজ শুভ মিলনের দিন। আর অপ্রাপ্তির ভয় নাই, 
এখন তোমার সব প্রস্তুত হওগে | শুন_ শুন_-শুন ! তোমরা সব 
শিবপুজীয় বস। অদূরে কুটিলার কণম্বর শুনিতেছি। 

তাহ শুনিয়। বিশাখা পূর্বৰবশ সদর দ্বারে দাড়াই রহিল। স্বর 
কুটিল। আসিয়। পৌছিলে কৃষ্ণ খিড়কী দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। 
কুটিল ত্বরিতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বলিল পুজা হইয়াছে ? 

ললিতা-_হ শেষ হয়েচে। 
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কুটিলা--এ রি ভাজনপাত্র সব! 
ললিতা-_উ। ত্রাঙ্গণ ভোজন করান হইয়াছে । পরিষ্কার করিয়? 
টনিক ঘাইবার উপক্রম করিতেছি । 
টিলা _মধুমজলসহ রাখালদিগকে ভোজন করাইয়াছ ? 
“শাখা রাঁখালরাও খাইয়াছে। 
দির ছিল ? 
বিশাখা কু কোথায় নাই? রাখালরাজ-_রাখাল ছাড়া 'ক 
গাঁকে ? 
কুটিলা--( হার দেখাইয়া) এ হার কার ? 
এবিশাখা-আমার | 
কুটিলা_-মধু পাইলঞকমন করিয়া ? 
বিশাখা-- আমি তাকে দিয়েছি । 
কুটিল কেন ? 
বিশাখা ভোজন দক্ষিণী | 
কুটিল _ তা হলে মধুর কথা মিথ্যা নয় ? 
বিশাখা-কি কথা ? 
কুটিল।__কুষ্চের সহিত তোমরা আমোদ আহলাদ করিতেছিলে । 
'বশাখামধু ছিল এবং রাখালরাও ডিল, তবে আমর। কি 
আনোদ করিলাম ? আমরা শিবপুজা। করিয়া তাহাদিগকেও খাইয়েডি । 
নধ ব্রাঙ্গণ বলিয়। তাহাকে ভোজ ন-দক্ষিণার জন্য হারটা দিয়া 
তানদের বউ হার দেন নাই, তার হার তাঁর গলায় আছে দেখ । 
কটিল_€ বিশাখার প্রতি) তুই ওস্তাদের গুরু । ঢতার 
গন্ুণতাঁইে আমাদের সোণার সংসার হারে খারে গেল! 
দিশাখা--তভোমরা শিবভক্ত হয়ে তোমাদের এমন মন খারাগ 
(কন? কাণগে কান নিয়ে গেল, বললেই বিচার না করে তার পিস 
ছু ছুটতে হবে ? 
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কুটিলা_বাপ ! । তে তাঁরা, এত চালাকি শিখলি কোথায় ? ? 
খিশীখাচালাকি আবার কি ? 
কুটিলা- মধু কি মিথ্যে ৪ ? 
বিশাখা -কি বল্লে 
কুটিল বল্লে তোর ভৈরবী সেজে শিবপুজ কন্তে এস্ছিলি । 
বিশাখা এসেছিলুম । 

কুটিলা__কৈ তোদের ভৈরবী বেশ। 
বিশাখা বে কাজের থে অন্গ । মহাদেব পূজ1 কর্ছে হ'লে ভৈরবী 
সাজা ত কর্তা । ভৈরবী সাজিলে শিবপুজাঁর উদ্দাপন৷ হয়। পুজা! 
শেষ হল, আর এখন আমর! ভৈরবী সেজে থাকব কেন? তাই 
আ'মং.দর সাধারণ নেশ ধরেছি । 

কুটিলা -তার পর মধু বললে, কৃষ্ণ সহিত রাখালদের ভোজন 
করাবে বলেই ছল করে শিবপুজার নৈবেগ্ভরূপে নানাধিধ খাছ নিয়ে 
'গছল । 

বিশাখা আমরা কি শিবপুজা1! করিনি? পুজার অঙ্গ ভোজন 
করান, তা ত পুর্বেবই বল্ছি। তাঁতে দোষটা কি হুল ? 

কৃটিল।-বৌ নাকি কৃষ্ণের পদসেব। করেছে । কৃষ্ণের নাকি মুচ্ছ 
ভয়েভিল। কুষ্ণকে স্ৃহস্তে খাইয়ে তাকে বাঁচিয়েচে। 

বিশাখা এতগুলো লোকের মাঝে রাখালদের সামনে আর কি 
করেচে ? মধুকে নিয়ে এসে আমাদের সামনে ভজাও ত! সে খাবার 
লাভে আর একটা ফন্দী আট্ঢে! তুমি যখন তার কথায় মজেচ 
তখন তোমাকেও ফাদে ফেলবে । এ যে হারটা দিয়েচে, লোকের 
কাছে বলবে, কুটিল। আমায় ভীলবাসে সেইজন্যে তাকে হার দিয়েছি । 

কটিল'_আঃ! বলিস্‌কি? ভতচ্ছাড়া এমন নাকি ? 

বিশাখা__সতা-সতা সতা' তাকে আমাদের জান! আছে । 
খাণার ফন্দাতে বলতে না পারে, তার এমন কথা নাই । কেবল খাবাৰ: 


২২০ পুর্ববরাগ। 


সস াসস পস পসিপসপজ 


ফন্দীতে ঘুরচে । হয় ত এতক্ষণ এ কথা৷ রটিয়েচে ! তোমার হাতে 
এ হাঁর দেখলেই লোকে সে কথায় বিশ্বাস করবে। 

কুটিল! তাহ! শুনিয়া মধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাখার পদতলে 
হার ছুঁড়িয়৷ ফেলিয়। দিয়৷ বেগে চলিয়া গেল। _ 

বিশাখ। হার কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে গলায় পরিয়। 
সদলে যমুনীর দ্রিকে যাত্রা করিল। ললিতা বলিল সাবধান! 
আমাদের খুব হু সিয়ার হয়ে চল্তে হবে । শিবপুজ। করে আমর' 
আনন্দে বাঁড়ী ফিরচি, এইটিই যেন সকলে দেখে । কুটিলা যে 
দৌড়িয়! পলাইল, উহাকে বিশ্বাস নাই। হয় ত উহার দাদা বা মাকে 
ডাকিয়। আনিয়া একটা গোল বাধাইবাঁর চেষ্টা করিবে । আর একট' 
কথা, মধুকে কেমন করিয়া! জব্দ করা যায় সেই ফন্দীটা সবাই 
ঠাওরাও ! 

শ্রীরাধা-_-ছি ! ও কথা ভাঁবিবার আমাদের সময় কৌথাঁয় ? ও পথ 
আমাদের নয়। সে যে তীর সখ! আর ভগবান যা! করেন মঙ্গলের 
জন্যে । বিশাঁখ। হারের কথায় ননদিনীকে যা ৰবলচে তাতেই মে বেশ 
জব্দ হয়ে গেছে ! মধুর কথায় আর বিশ্বাস করবে না । ্‌ 

সত্বর এটে। পাতা ফেলিয়া, যমুনায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাড়া 
ফিরিয়।, নব-সমাগমের নবীন উচ্ছ্বাসে উচ্ছৃসিত হইয়। বাঁশীর আহ্বানে; 
উদ্দেশে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় উৎস্ৃক হইয়া রহিল । 


ো্মস্পিপা সা লিপি প পি পাটি পাস সি সপ লাস 








(০) 


